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নিবেদন 


অনেকেই এ কথা জানেন যে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নাট্য আন্দোলনের Bes ও 
পরম্পরা রক্ষার জন্য ধারাবাহিকভাবে নাট্যচৰ্চা প্রসারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি গঠন 
করে। আকাদেমি মূলত তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয় : প্রকাশনা, সংরক্ষণ এবং প্ৰশিক্ষণ। এ ছাড়াও 
আকাদেমি নাট্য উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করে, দুঃস্থ শিল্পীদের অনুদান, নাটক ও যাত্রার 
সংগঠনের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী নাট্য প্রয়াসের একটা সার্বিক মূল্যায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। নাট্য 
" জগতের ৭৭ জন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ ও ২৬ জনের কর্মপরিষদের 
সুপারিশ মান্য করে আকাদেমি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে এবং আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী তা 
JNIA করে। 

বর্তমান আর্থিক বছরে আকাদেমির পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে জেলা-মহকুমা ব্লকে 
নাটযচর্চায় সহযোগিতার প্রশ্নটি। কলকাতার তুলনায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যদলগুলির দক্ষতা ও 
আর্থিক সংগতি সাধারণভাবে কম থাকলেও উৎসাহে কোনো ঘাটতি নেই। সমস্ত নাট্যকর্মীদের 
প্রশিক্ষিত করে তোলার মতো পরিকাঠামো না থাকায় এ বছর আকাদেমি মূলত জেলার নাট্য 
পরিচালকদের নিয়ে কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্ৰতি বুদ্ৰপ্ৰসাদ 
সেনগুপ্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে দক্ষিণবষ্গের জেলাগুলি থেকে 
২০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। উত্তরবঙ্গে অনুরুপ একটি শিবিরের দায়িত্বে থাকবেন বিভাস চক্রবর্তী 
শিশু-কিশোরদের নাটক নির্মাণ করছেন যে পরিচালকবৃন্দ তাদের নিয়ে দুটি প্রশিক্ষণ শিবির 
আয়োজিত হবে। দায়িত্বে থাকবেন শৈলেন ঘোষ ও রমাপ্রসাদ বণিক। নাট্য রচনার জন্য একটি 
কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ শিবির কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত হবে ৮-১৭ অক্টোবর, ২০০৪ ; দায়িত্বে রয়েছেন মনোজ 
মিত্র। পথনাটক রচনা ও নির্মাণের জন্য কেন্দ্ৰীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের নেতৃত্ব দেবেন ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও স্থানীয়ভাবে নাটকের দলগুলি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করলে 
আকাদেমি সাধ্যমতো বিশেষজ্ঞের সহায়তা দেবে। 

প্রকাশনার ক্ষেত্রেও এবারে কয়েকটি নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জেলার নাট্যকর্সীদের 
ত সহযোগিতার লক্ষ্যে নাটকের প্ৰয়োগিক দিকগুলি নিয়ে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশের কাজ চলছে। এর 
মধ্যে থাকছে মঞ্চে আলোর ব্যবহার, দৃশ্য পরিকল্পনা রচনা ও নির্মাণ, পোশাকের ব্যবহার এবং 
মেক-আপ | পরবর্তী পর্যায়ে অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা, ধ্বনি, নাট্য রচনা ইত্যাদি বিষয়েও 
পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। অন্যদিকে বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মনোগ্রাফ প্রকাশ হতে চলেছে। 
প্রথম পর্বে থাকছে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, বাদল 
সরকার, কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেনের জীবন ও কর্ম বিষয়ক আলোচনা । সাম্প্রতিক 
নাট্যভাবনা নিয়ে আকাদেমির পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশের পাশাপাশি নাটক সম্পর্কিত 
বিভিন্ন খবর বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে আকাদেমির ত্রৈমাসিক বুলেটিনে। আকাদেমি প্রতি 
বছর শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের নামে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে। ক্যাসেটে সংরক্ষিত 
বন্তৃতাগুলি এখন. লিখিত আকারে প্রকাশের কাজ চলছে। 


নাট্য আকাদেমি সংরক্ষণে রয়েছে কিংবদন্তী অভিনেতৃবৃন্দের অভিনীত পুরোনো দিনের 
নাটকের রেকর্ড নাটকের বহু দুষ্প্রাপ্য গান এবং বরেণ্য নাটাব্যক্তিত্বদের অডিও এবং ভিডিও 
সাক্ষাৎকার। এগুলি এবার সিডিতে প্রকাশ করা হবে। ইচ্ছে আছে আকাদেমি প্রকাশিত বইপত্র এবং 
এই সিডিগুলি নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালিত জেলা ও মহকুমা তথ্যকেন্দ্রে ছোটো মাপের 
পারেন। 

গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জেলার নাট্যদলগুলিকে নিয়ে এ বছর জলপাইগুড়ি, বর্ধমান 
এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে তিনটি নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে সম্প্রতি 
দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে শিশু কিশোর নাট্যোৎসব। শারদোৎসবের পর উত্তরবঙ্গেও অনুরুপ 
নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাট্যদলের সঙ্গে যৌথভাবে 
আয়োজন করা হবে আলোচনা সভা । আর ২৫শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর “os কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত হবে নাট্যমেলা-_পশ্চিমবঞ্গ নাট্য আকাদেমির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। 

নাটক সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য ভাণ্ডার নির্মাণ, নাট্যদলগুলির নাটক নির্মাণে দক্ষতাবৃদ্ধি 
ও আর্থিক সংগতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা 
রচনা করার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই আকাদেমি গবেষণামূলক কাজ শুরু করবে। তবে সাধ আর 
সাধ্যের মধ্যে অনেক সময়েই ফারাক থেকে যায়। আশা করি নাট্য অনুরাগী সকলের সহযোগিতায় 
এই কাজ ফলপ্রসূ হবে। 

সমকালীন থিয়েটারের ভাষা ও আঙ্গিক, প্রচার ও প্রসার, সংকট ও উত্তরণ বিষয়ক প্রশ্ন ও 
- প্রাসঙ্গিকতা আকাদেমি পত্রিকা ১০-এর বিষয়বস্তু। পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলি এবারেও থাকছে। 
আমরা পাঠকের মতামত জানতে আগ্রহী 

সম্পাদকমণ্ডলীর সব্রিয়তা এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদকদ্বয়ের যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে 
যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হল। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সবিনয়ে__ 


সুকান্ত রায় 
কলকাতা, সদস্য সচিব 
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ প্ৰশাসন আধিকারিক 


সম্পাদকীয় 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির কৰ্মপরিষদের সাম্প্ৰতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে পথনাটক সংখ্যা ৯-এর পর 
পত্রিকা আর বিশেষ সংখ্যা রূপে বের না হয়ে সাধারণ সংখ্যারূপেই বের হবে, তবে প্রয়োজনে বিশেষ 
সংখ্যারুপেও বের করা যেতে পারে। কর্মপরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত পত্রিকার সম্পাদকমগ্ডলী কর্তৃক 
মান্যতা পেয়ে নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১০ সাধারণ সংখ্যারুপেই প্রকাশ গেল। 

সম্পাদকমণ্ডলীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত হল নতুন প্রজন্মের নাটককার ও নাট্যনির্মাতাদের অগ্রাধিকার 
দিয়ে তাদের রচিত অনভিনীত মৌলিক নাটক প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া এবং ‘এই সময়ের থিয়েটার : 
নতুন প্রজন্মের ভাবনা’ বিষয়ে একটি নিয়মিত বিভাগ প্রবর্তন করা। সুখের কথা এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় 
অংশে তরুণ প্রজন্মের দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্রক সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা আহ্াদিত যে চারজন 
নবীন প্রজন্মের নাট্যনির্মাতা এই সময়ের থিয়েটার নিয়ে তাদের শিল্পীজীবনের অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন-কল্পনা 
অভিমুখ কোনদিকে, তা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে। আর দুঃখের কথা হল, নবীন প্রজন্মের নাটককারদের 
রচিত অনভিনীত কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক ভাবনার নাটক প্রকাশের জন্য নির্বাচন করতে না 
পারা। এটা স্বীকাৰ্য সাধারণভাবে খুব কম নাটককারই অভিনয়ের পূর্বে নাটক প্রকাশে আগ্রহ দেখান, 
তবু যে কয়টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল তার প্রায় সবই অভিনীত, আর যে দুটি অনভিনীত সেই দুটি 
সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পায়নি। 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের থিয়েটারের এঁতিহ্য অনুসরণ কিংবা সংকটের 
মোকাবিলায় এবং সৃজনশীল কর্মের মূল্যায়নে নবীন প্রবীণদের একাধিক প্রবন্ধ প্ৰকাশকে আমরা 
সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তব্রমে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

এই সংখ্যা থেকে নতুন একটি বিষয় পত্রিকায় স্থান পেল, তা হল নাট্য প্রাসঙ্গিক দেশ- 
বিদেশের মূল্যবান প্রকাশন বিষয়ক আলোচনা, যা পত্রিকার পরবর্তী সব সংখ্যাতেই স্থান পাবে। 

এ ছাড়া তিনজন অভিনেতার শতবর্ষ উদ্যাপনের wang মিশ্রিত মূল্যায়ন, প্রয়াত প্ৰবীণ ও 
নবীন নাট্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণ আলেখ্য এবং নাট্য আকাদেমির কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ 
করা হল। 

আর প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিটি রচনার সঙ্গে প্রবীণ ও নবীন নাট্যকর্মের প্রাসঙ্গিক চিত্রপট 
যা আজকের প্রেরণা, আগামীকালের দলিল। 

সর্বশেষ কথা, পত্রিকার প্রচ্ছদ ও পৃত্তকবৃতিতে এবার প্রখ্যাত শিল্পী ওয়াসিম আর কাপুর 
আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নটআনন-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন তার চিত্রা্কনে। এ মুখ, এই মুখ ; 
একা মুখ, অনেক মুখ__মুখমণ্ডলের এই স্বাভাবিক রূপকেই তো নাট্যআননে রূপাস্তর করা চলছে গ্রিক 
থিয়েটারের যুগ থেকে একালের সকল দেশের থিয়েটারে। 


চন্দন সেন 





মহেঞ্জোদরোর নটী 
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প্‌ব নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


সংস্কৃত নাটক ও ভঙ্জিমার ভাষা 
সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত 


[ কপিলা বাৎস্যায়ন বিরচিত Dance or Movement Techniques of Sanskrit Theatre—92 
রচনাটির প্রেরণা । | 
নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে নাট্য প্রয়োগ বা নাট্য প্রযোজনার অনেকটাই ব্যবধান ধরে নেওয়া হয়। ধরে 
নেওয়াই বা বলি কেন-_সত্যিই দুয়ের মধ্যে দূরত্ব যোজন খানেক। ঠিক সেই কারণে যা কিছু 
সাহিত্যমহলে সুখপাঠ্য তাকে প্রযোজনার যোগ্য বলে মনে করা হয় না---এমনি এক ধারণা প্রায় 
অনেকেরই বদ্ধমূল। নাট্য সাহিত্য থেকে নাট্য প্রযোজনায় রূপ-বদলের জন্য যা যা গুণ থাকা আবশ্যক 
তার সবকিছু সংস্কৃত নাটকগুলিতে নেই। তাই সেগুলি সাহিত্য হিসেবেই পাঠ্য, প্রযোজনা হিসেবে নয়। 
পরবর্তীতে বেশ কিছু আধুনিক গবেষণা এই কথাগুলি মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। পথ খুঁজে পাওয়া 
গেছে--ডঃ ভি. রাঘবনের গবেষণার রাস্তা বেয়ে। সেই রাস্তা বেয়েই কয়েকটা সহজ পথের দিশা 
পাওয়া যেতে পারে। এই দিশা খুঁজতে আমাদের আশ্রয় কপিলা বাংস্যায়ন-এর একটি পুরোনো রচনা। 
তবে অবশ্যই আমরা আলোচনার সমসাময়িকতা প্রসঙ্গ আনব। কারণ, এতসব গবেষণার মূল্য 
কতটুকু, যদি না আজকের থিয়েটার বা নাট্যচর্চায় সেগুলি কাজে লাগে ? অযথা ইতিহাস বা অতীত 
না খুঁড়ে সেই খননকে আজকের নির্মাণের জমিতে ফেলে দেখা যাক। 
| বর্তমানে আমরা যতটা ভুবনায়িত ততটাই আলুলায়িত। এই বিস্তার সর্বব্যাপী হোক---এ 
আমাদের স্বপ্ন। পূৰ্বগাথা-আধুনিকতা বা আধুনিকোত্তর যে ব্যাখ্যাতেই আমরা যাই, সবাই চাইছি অন্য 

কিছু। যা এতদিনের সব কিছুকে দেদার ভেঙে চুরমার করে দেবে। এই ভাঙা-চোরার এক্সপেরিমেন্ট 
চলছে নিয়ত। আধুনিক ফ্যাশন-শোতে প্ৰদৰ্শিত হচ্ছে গুহা-মানব-মানবীর পরিধেয়। আধুনিকতা বা 
উত্তর আধুনিকতাকে তো এভাবেই প্রাচীনের চাকায় ঘুরে ফিরে আসতে হয়। 

এইসব উলটানো পুঁথির পাতায় নাটকও সম্পদ। যার ফিরে আসা, ফিরে আসা নয়। বরং 
“ ওঠা। ব্ৰহ্মাণ্ড, তার সৃষ্টি, শৃঙ্খলা, মহাকাশ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সত্তেও প্রবল বিস্ময় আমাদের 
কাছে। খুব দ্রুত যে চলমানতা, যে তথ্য-বিস্ফোরণের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি সেখানেও বিস্ময়ের 
ঘোর কাটেনি। বরং বেড়েছে-_অতিমাত্রায় বেড়েছে। এ বিস্ময় আজকের এই মুহূর্তের আবিষ্কার নয়। 
এ যুগ যুগের পুরোনো। গ্রামের কৃষি সভ্যতার সময় থেকেই। তবে সভ্যতার মজাই এই ৷ সব সভাতা 
(যাদের আমরা উন্নত নামে ডাকি) সব সময়ই গৌরবান্ধিত। অনেক সময়ই এই গৌরব স্বঘোষিত। 
_ তাই ঘোষণার জোর কার বেশি, কার কণ্ঠ বেশি চড়ে সেটা অবশ্য বিচার্য। 

ভণিতা ছেড়ে আসল কথায় আসি। আসল কথার সংখ্যা এখন এত বেশি যে কোনটা যে 
আসলে আসল তা বুঝতে বহু নকল সুদের পথ পাড়ি দিতে হয়। মোদ্দা আমি একটু জানতে এবং 
জানাতে চাই সংস্কৃত নাটকগুলির কথা। সংস্কৃত নাটকের ভাণ্ডারে নাট্যকার বহু। কালিদাস, ভবভূতি, 
ভাস, Us, বিশাখ দত্ত--প্রমুখ বলাই ভালো। আমরা সেই সূত্র ধরে এখন নিশ্চয়ই বলব না হায়রে 
কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল/ পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল! 
লেখিকা পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট অভিনেত্রী, নাটককার এবং নির্দেশিকা - 
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- তারিখ-সাল নিয়ে লড়াই করে আজকের এই গতিময় জীবন শরীরকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ 
দেখি না। 

চলমানতাই আজকের সময়ের শেষ কথা, অবগাহন নয়। সত্যি সত্যি চলমানতা বাড়াতে কিছু 
অবগাহন জরুরি, অবশ্যই জরুরি। হারুর মা'র আজকের সাজানো সংসার দেখে সবাই চমকাচ্ছে ! 
রান্নাঘরে মাইক্রো অভেন, কিচেন চিমনি, এক্সহস্ট পাখা, আ্যাকোয়াগার্ড, ড্রেসিং রুমে গদির কমোড, 
এক্সহস্ট, গিজার, হ্যান্ড শাওয়ার, সনা-বাথ সিস্টেম কী নেই! শোবার. ঘরে একটা ছোট্ট 
এয়ারকন্ডিশনার হেডবোর্ড লাগানো শয্যাতে সাউন্ড-সিস্টেম থেকে আলোর মায়া। বসার ঘরে মিশর 
থেকে সিন্ধু সারা দুনিয়া, ময় বাইপাসের ধারে কেনা বানজারাদের হাতে বানানো ভাস্‌ ৷ পড়ার ঘরের 
পি সি, ল্যাপটপ সব সব ! শুধু সংখ্যায় নয় ব্র্যান্ডেও টপ্‌ টপ্‌। এ সব দেখে ক্ষান্ত হওয়া যায় না। 
খোদ হারুর মায়ের মুখেই শুনতে হবে এর ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই সংসারের অবগাহন ! 

তেমনি অবগাহনের নেশাতেই আজ বলব চলমানতার কথা। সঞ্চালন সৌকর্যের অতীতের 
পাতা একটু ওলটাব। ওলটাব কপিলা বাৎস্যায়নের রচনার সূত্র ধরে। রচনাটির নাম ‘Dance or 
Movement Techniques in Sanskrit Theatre’. ছিল- অবশ্যই আমাদের সংস্কৃত ভাণ্ডারে, যে 
ভাণ্ডার আজ শুধুই সাহিত্য বলে আদর পায়- সেখানে নৃত্য এবং অঙ্গ সঞ্চালনের একটা নিদিষ্ট 
নিয়ম পদ্ধতি ছিল। আজকের, হালের-__বাংলা নাট্যজগৎ কিন্তু অনেকটাই এ হারুর মায়ের সংসারের 
মতো। নেহাত টাকা-পয়সা, পুঁজিপাতি নেই। তাই এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাহানা। একটু অর্থ সংস্থান 
হলেই আমরা বানিয়ে ফেলব ফ্যাজ্কেনস্টাইন ! নেহাত নেই, তাই হয়তো এই অতীত খুঁজতে TT! 
আমি দারিদ্র্যবিলাসী নই। তবে দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টির সহায়-_এ কথাটাও আজ ইতিহাস হয়েছে। যাক্‌গে 
যেকথা বলছিলাম-_ weary শকুম্লমৃ* কিংবা মালবিকাগিমিতরম-এর মতো নাটকগুলি রাজসভায় 
বা নাটমন্দিরে অভিনীত হত। তাতে রীতিমতো শরীরী অভিনয় ও অন্যান্য নাট্য ভাষারীতির প্রয়োগ 
ঘটত অবলীলায়। সেখান থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তৈরি হয়েছিল ভরতের Ay! আর তা গড়ে 
ওঠার আগে বেদ অনুসারী কিছু প্রাথমিক ভাবনা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। বেদ-এর অনুসন্ধানে সীমার 
মাঝে অসীম-এর কথা অহরহ। আকার থেকে নিরাকারে কিংবা নিরাকার থেকে আকারে পৌঁছনোর 
রহস্য ভেদ করতে চাইছে যজন আর যাজন। একটু নিজের মতো বলি। বাতাস যখন বয়ে চলে যায়, 
তার গতিকে আমরা ধরে রাখতে পারি কই ? কিন্তু উড়িয়ে নেয় আচল, উড়িয়ে দেয় অলকদাম__ 
তার অনুভবকে অক্ষর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা. অসম্ভব। কিন্তু এও তো এক আনন্দ, এক পরমানন্দের 
অনুভব, যাকে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়। তাই মানুষ সৃষ্টি করে ভাষা। আঙুলের মুদ্রায় কিংবা 
মুখাবয়বের ভাবে আমরা ফুটিয়ে তুলি সেই অদৃশ্য আবেগকে । চেষ্টা নিরাকারকে আকারে নিয়ে 
আসার। ব্ৰাহ্মণ্য, আরণ্যক, কঠোপনিষদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বিমূর্তকে মূর্ত 
করার নানান রহস্যকথা। নানা মুনি-ঝধি, নানা স্তরে, নানা পদ্ধতিতে এর সাধনায় মেতেছেন। 
যাগ-যজ্ঞের আচার রীতিনীতি বাহ্যিকতার মধ্য দিয়ে অথবা কঠোর সাধনার সীমা উত্তীর্ণ হয়ে। 

স্থিরকে অস্থির করতে চাই। স্থায়ীকে অস্থায়ী। নিত্যকে অনিত্য। সময়কে সময়াতীত। মুহূর্তকে 
চিরস্থায়ী করে তোলার নিয়ত অনুসন্ধান ভরত তার নাট্যশান্ত্রেও করেছেন। বিভিন্ন শান্ত্রকে এক Fat! 
তাকে সমধিত করার কথাও ভরত বারবার বলেছেন। 

শব্দ, ধ্বনি, চলমানতা, রেখা, রঙ সব কিছু মিলেমিশে একাকার হচ্ছে ক্যানভাসে । রস অর্থাৎ 
নবরস। রসের অভিজ্ঞতা আর বোধই তো আসল। আসল তার অনুভর। কেউ যদি জানতে চায় 
কেমন দেখতে দুঃখ £ আর কেমনই বা আনন্দের রূপ ? তা কি কোনো ফর্মুলার উত্তরে বোঝানো 
যায় ? চেতনার এই যে বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন শব্দ তাকে মূর্ত করার জন্য, অনুসন্ধানী মানুষ তার নিজের 
মতো করে তৈরি করেছে সংকেত আর প্রতীক। সেগুলো অভিনয় করে দেখালে আমরা বুঝতে পারছি 
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তার ভাবগুলো। ভাষা যেখানে শেষ্‌ সেখানেই শুরু ভাবের। এবার তাকে আমরা তালিকাবদ্ধ করছি 
সংখ্যায়, নাম দিচ্ছি অষ্টরস বা নবরস। রস ও তার প্রতীকী ব্যবহার ঘটেছে মুদ্রায় এবং মুখমণ্ডলের 
অভিব্যক্তিতে। সনাতন নৃত্যধারার নৃত্যশৈলীতে এর প্রয়োগ আজও ঘটছে। আজকের ভারতীয় 
থিয়েটার কিংবা আরও বিশেষিত করলে বাংলা-থিয়েটার কিন্তু মন্দির স্থাপত্য বা মূর্তি অনুসারী 
নৃত্যধারা থেকে শত যোজন দূরে। 

ভরত বলছেন, নাটক দৃশ্য এবং শ্রব্য মাধ্যম। এর ভিত্তি বৈদিক আচার অনুষ্ঠান (যাজন) 
এবং আর একটি শব্দকে নাট্যচৰ্চার ক্ষেত্রে প্ৰভূত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শব্দটি যোগ'। নাটাচর্চার জন্য 
যে নিবিড় মনঃসংযোগ প্রয়োজন, ‘যোগ’ সাধনাই একমাত্র পারে সেই মনঃসংযোগকে সেই নিবিড় বা 
গভীর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে। 

এই নাটক তার বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপন দুদিক থেকেই জরুরি। একে আমরা চিহ্নিত করি 
কন্টেন্ট ও ফর্ম ওই দুটি শব্দ দিয়ে। খকবেদের শব্দ ‘পাঠ্য! সামবেদের সংগীত ও সুর ‘গীত’ আর 
যজুর্বেদ-এর মূকাভিনয় পদ্ধতি অভিনয় অথর্ববেদ থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভাব বা অনুভব--- 
একে আমরা নাটকের পরিভাষায় বলছি “রস” তাহলে মোদ্দা দাড়াল পাঠ, গীত, অভিনয় আর রঙ্গ 
হল ভরত প্রণীত নাট্যশান্ত্রের রসদ। 

প্রথম আলোচনার বিষয় হোক-__পাঠ্য বা বাচিক (পরাভৃতি)---কত কীই না আছে এই পর্বে। 
নাটকের সংলাপ বলার জন্য চাই অর্থ ও ধ্বনির বোধ। সেই সঙ্গে শব্দাংশ, শব্দ, তা উচ্চারণের 
কায়দা, চাই ছন্দবোধ। এতে যদি শেষ হত তো বেশ হত। আরও আছে। কাব্যের সংলাপ। তার স্থায়ী 
ও সঞ্চারি। দুই অংশে চাই দু ধরনের ভাব। শুধু কণ্ঠে নয়। খকবেদ কণ্ঠ পৰ্যন্ত নিদান দিয়েই ক্ষান্ত। 
এরপর আছে আকণ্ঠ প্রস্তুতি। সেই আকণ্ঠ প্ৰস্তুতি নিতে হবে শিল্পীকে। 

অভিনেতা মাথা থেকে পা অথবা পা থেকে মাথা অবধি দক্ষ। কী রকম সেই দক্ষতা ? 
আজকাল কলকাতা তথা বাংলার মঞ্চে মঞ্চে যে অভিনয় আমরা দেখি তাতে বেশির ভাগেরই 'হাত 
নড়ে তো মুখ চলে না-_মুখ চলে তো শরীর স্ট্যাচু’। এভাবেই আমরা অভিনয় করে থাকি। ক্ষতি 
কী ! এই তো সেদিন একটা নাটকে দেখলাম, মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সব লোকজন কাদতে 
কাদতে মঞ্চে আসে একটা শবের পিছনে। শিল্পীদের দেখে মনে হল যেন পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছেন। 
আর একটা নাটকে দেখি একজন শিল্পী মঞ্চে হাঁটছেন আর তীর দু’ হাত একসঙ্গে দুলছে । কোনো 
ভূগোল-ইতিহাসে এইরকম অঞ্গসঞ্চালন হতে পারে £ আমরা যখন হাঁটি কোনো বিশেষ বিকৃত 
অবস্থা না হলে আমাদের দু-হাত একসঙ্গে দোলে £__এমন বিচ্ছিন্ন আঙ্গিক অভিনয় নিত্য দেখি 
আমরা । আর তাই তো গতকাল যে ছেলেটা লোকের বাড়ি খবরের কাগজ দিত আজ সে হয়তো 
নামকরা সিরিয়াল অভিনেতা । তা বলে পাঠক যেন ভাববেন না যে আমি খবরের কাগজ দেওয়াকে 
ন্যুনতম প্রস্তুতি লাগে। কিন্তু অভিনেতা-র কিছুই চাই না। আর তাই জিরো থেকে সে রাতারাতি হিরো 
হলেও হতে পারে ! 

কণ্ঠ গেল অঙ্গ এল। সবটাই কিন্তু অঙ্গারঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ফুল ছাড়া মালা Het 
যায় ? আঙ্গিক অভিনয়কে প্রত্যেক পরতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যজুর্বেদে। তার নানা ভাগ 
আর ব্যাখ্যা। 

প্রথমত দর্শকের সঙ্গে সেতু রচনা হচ্ছে-__অঙ্জভঙ্গির মাধ্যমে । তার প্রকাশ হচ্ছে অবয়ব 
ও মুখমণ্ডল দিয়ে। শরীরী-চলন দিয়ে অভিনয়, আঙ্গিক-অভিনয়। এই অভিনয়ে হাত ও পায়ের 
সঞ্চালন বেশি। উপস্থাপনার স্টাইল তার বিশেষ সচলতা। সনাতনী যেসব পদ্ধতি, যেগুলো পুরোনো, 
যুগ যুগ ধরে চলে আসা-_তাকে বলি নাট্যধর্মী। আর যা স্বতঃস্ফুর্ত ঝরনার মতো, যা উৎসারিত হতে 
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কোনো নিয়মনীতির ধার ধারে না--তা হল লোকধৰ্মী। এর সঙ্গে যোগ হয় আঞ্চলিকতা। বীরভূমের 
মানুষ যেভাবে বা যে স্টাইলে তাদের মনের কথা বলে-উত্তরবঙ্জো সেই স্টাইল 
বেশ কিছুটা বদলিয়ে যায় অবশ্যই। ভূগোল, ইতিহাস, রীতিনীতি থেকেই তো উঠে আসে 
আঞ্চলিকতা। তবে এখানে ঘতরকম চলমানতার প্রসঙ্গ আসবে--তার সবটাই একটা গোটা মঞ্চের 
মধ্যে আবদ্ধ। যে মঞ্চ ছিল দ্বিস্তর (একটা উঁচু একটা নিচু) এবং বিভিন্ন অভিনয় অঞ্চলে ভাগ করা। 
পরে ইংরেজি থিয়েটার ঘুরিয়ে তাকেই আমরা নাম দিলাম ত্যান্টিং-এরিয়া বা ত্যাক্টিং জোন। 

আঙ্গিক অভিনয় হল দর্শকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। 
নাট্যাভিনয়ে সংলাপ-উচ্চারণ এবং গীত-_দুয়েরই গুরুত্ব আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ভাষার বেড়া ভেঙে যে 
কোনো কিছু দর্শক সহজে বোঝেন শরীরী ভাষায়। এর সঙ্গো মঞ্চস্থাপত্য, মেকআপ, মুখোশ, পোশাক 
ইত্যাদি আনুষঙ্গিক যদি ঠিকমতো সঙ্গত করে তাহলে সোনায়-সোহাগা ! মোদ্দা সব কিছু ঠিকঠাক 
মিলেমিশে রচিত হয় একটি সার্থক নাট্য মুহূর্ত কিংবা নাট্যদৃশ্য ! এই মিলমিশটা পাকা রীধুনির হাতে 
হওয়া চাই। নচেৎ তরকারিতে উগ্র হলুদের গন্ধ পাওয়া যেতেও পারে ! 

নাট্য প্রযোজনা ঠিক যেন একটি সমবেত সংগীত। এখানে কেউ বলতে পারে না-_ শুধু 
আঙ্গিক অভিনয় দিয়েই নাটকটা জমেছে কিংবা অপূর্ব বাচিক, নাটকটিকে কালের সীমা পার করে 
দিয়েছে। আঙ্গিক-বাচিক, দৃশ্য-পোশাক, সংগীত-নৃত্য, অভিনয়, বিষয়বস্তু কোনো একটা দিয়ে সার্থক 
হয় না প্রযোজনা। চাই সর্বশিল্পের সমন্বয়। এই অন্বয় যেন একটি পাশ্চাত্য কন্সার্টের অসাধারণ 
উপস্থাপনা কিংবা একটা সার্থক সামগ্রিক অনুভব ! যে অনুভবের গতি দৃশ্য এবং শ্রব্য দুই পথেই 
অন্তরে প্রবেশ করে। এত অগুনতি বিষয়ের মধ্যে থেকে আমরা আঙ্গিক অভিনয় বা ইংরেজি শব্দে 
মুভমেন্ট__এই কথাটি নিয়েই বেশি নাড়াচাড়া করব। কিন্তু পাঠক যেন ভাববেন না--আমরা এই 
চলমানতা (70%৩71911)-কেই থিয়েটারের একমাত্র বলতে চাইছি। সমগ্র নাট্যশিল্প যদি একটা বড়ো 
গাথা মালা হয় তবে অঙ্গ-সঞ্চালন সে মালার একটি ফুল মাত্র ! 

তাই এখানে আমরা সমগ্র নয়। সমগ্রের একটা অংশর দিকে আলো দেব। দেখা যাক এই 
শরীরী অভিনয় সংস্কৃত নাটকগুলিতে কতখানি জরুরি, দরকারি, প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য ছিল। 

মুভমেন্ট শব্দটা এখানে দুরকম অর্থে প্রযুক্ত। তাত্বিক আর ব্যবহারিক। নাটকে ব্যবহারিক 
প্রয়োগকে আবার একটু উঁচু আসন দেওয়া হয়। কারণ, সৃষ্টি বা সৃজন বা নির্মাণ নাটকে অনেক বেশি 
গুরুত্ব পায়। অভিনেতার শরীর সঞ্চালন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটানো হয় মঞ্চের মধ্যে। তাই সেখানে 
মঞ্চের স্থানও খুব দরকারি একটা জিনিস। সংস্কৃত নাটকের উপস্থাপনা শুরু হত “পূর্বরঞ্গ' দিয়ে। আর 
এই সময়ই সমগ্র মঞ্চের স্থানগুলি এবং তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হত। এখানে স্থান না বলে স্পেস 
বললে বিষয়টা বোঝানো সহজ হবে। মঞ্চে বিভিন্ন স্পেস বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি। সেখান থেকেই 
আমরা মঞ্চের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন নামে ডাকি। অংশগুলিকে পোল’ বা ‘জোন’ও বলা হয়। 

শরীরের বিভিন্ন অঙ্জ-সঞ্চালন থেকে মঞ্চে এক নির্দিষ্ট ভাষা সৃষ্টি হয়। সে ভাষা সঞ্চারিত 
হতে পারে কোনো একজন অভিনেতার শরীরী-বিভঞ্গ অথবা সমবেত শরীরী ভাষার প্রয়োগের 
মাধ্যমে। 

মুখমণ্ডল ও হাতের সঞ্চালন প্রাথমিক মুভমেন্টের দলে (micro), মাথা, বুক, বাহু আর 
পায়ের সঞ্চালনকে উচ্চ-পর্যায়ভুক্ত করতে পারি (macro)! এইসব সঞ্চালনই উচ্চারিত সংলাপ, 
সংগীত অথবা বাদ্যযন্ত্রের মৃচ্ছনাকে গতিময় করতে ব্যবহার করা হয়। শুধু গতিময়ই বা বলি কেন 
আরও অর্থময়, ব্যঞ্জনাময় করতে প্রয়োগ ঘটানো হয়। 

মানব শরীরের মুভমেন্টের এই যে ব্যবহার তার সবটাই কিন্তু ঘটছে মূল নাটককে সামনে 
রেখে। কাজেই বা রচনাকে দর্শক মনে ছড়িয়ে দিতেই এই ব্যবস্থা। 
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নাট্যশান্ত্রের প্রথম কয়েকটি পাতা উলটিয়ে আমরা পাই স্পেস-এর সঙ্গে মুভমেন্ট-এর জরুরি 
সংযোগ নির্মাণ | কোথায় নাট্যাভিনয় হবে--সেই স্থানটি এ ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব পায়। তাই আমরা দেখি 
নাট্যাভিনয়ের পূর্বে সেই স্থানটিতে নানা নৃত্যাভিনয় পরিবেশন করা হয়। এই পরিবেশনকে বলা হচ্ছে 
পূর্বরাগ। এ অনেকটা বইয়ের ভূমিকার মতো। নাট্যাভিনয়ের পূর্বে দর্শকদের অভিনয় স্থানটিকে 
চিনিয়ে দেবার কৌশল। বিবাহযোগ্যা কন্যার বংশ পরিচয় দেওয়া। 

সেই যুগ যুগ আগে মঞ্চের ভূমি বা ফ্লোর নির্বাচন ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ! সে 
ভূমির উৎকর্ষতা মাপা হত পবিত্রতা দিয়ে। প্রযুক্তিগতভাবে অভিনয়-স্থানগুলির ভূমির পরিকল্পনা 
(ground plan) করা হত যত্ন সহযোগে । কারণ, ভরতের মতে অভিনয় বা প্রদর্শনের অন্য নাম 
‘পূজা’ ! ভরতের কাল আমরা বহুদিন পেরিয়ে এসেছি। আজও নাটক অভিনয়ের যত পাশ্চাত্য 
ব্যাখ্যানই আমরা দিই না কেন, গুরু-প্রণাম, মঞ্চ প্রণাম এই ধারণাকে মুছে ফেলতে পেরেছি কি ? তার 
বদলে হয়তো মঞ্চের পবিত্রতা রক্ষার্থেই আমরা সেখানে ধূমপান করি না, চায়ের ভীড় ফেলি না! 
জানিনা আমার এই ব্যাখ্যা সকলের পছন্দ হবে কিনা ! 

যিনি কঠোর সাধনা, অনুশীলন আর চর্চা দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন তিনিই কেবল 
নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার পাবেন। এই সাধনার মধ্য দিয়ে একজন শিল্পী অনুভব-অনুভূতিকে নিজের 
নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। এই প্রস্তুতি পর্বকে আমরা ক্লাসিকাল নাচের ক্ষেত্রে আজও দেখতে পাই। আর এক 
সনাতন-লোকজ নৃত্য পদ্ধতিতে আমরা এই কঠোর শিক্ষা আর অনুশীলনের প্ৰস্তুতিপৰ্ব দেখি। সেই 
লোকজ নৃত্যশৈলীর নাম আজ বিশ্ববিখুত। পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য। এ ছাড়া ক্লাসিকাল নৃত্যের দুটি অন্য 
ফর্ম হল “কুডিয়াট্রম আর ময়ুরাবন'। তবে মঞ্চে প্রবেশের অধিকার বেদ আর শতপথ ব্ৰাহ্মণ 
নির্দেশিত আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। 

তার অর্থ ভরত মুনি বর্ণিত সময়ে মঞ্চাবতরণ সম্পূর্ণভাবেই বেদ ও ব্রাহ্মণের নিয়ন্ত্রণে ছিল | 
আমাদের সংস্কৃত নাটক, তার প্রয়োগশৈলীর আলোচনা কিন্তু কোনো মতেই সাধারণ আপামর 
জনজীবনের নিরিখে করা সম্ভব নয়। পুরোটাই ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা গৌরবান্ধিত। অব্রাহ্মণের পদার্পণ 
সেখানে নিষিদ্ধ। 

থাক সে কথা, পূর্বরাগ অর্থাৎ কিনা মূল অভিনয়ের পূর্বে যে নৃত্য পরিবেশিত হত সে 
প্রসঙ্গে WE! এখানে হত কী ? পূর্বরাগের দুই পর্ব। প্রথম পর্বে বহুক্ষণ ধরে বাদ্যযন্ত্র পরিবেশিত 
হত, দ্বিতীয় পর্বে আসতেন নির্দেশক.তীর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নানা অগ্জভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালনের 
কারিকুরি দেখতে ! মনে রাখা চাই, এই নির্দেশককেই সংস্কৃত নাটক আদরের নাম দিয়েছিল সূত্রধার ! 

মঞ্চ ছিল দু ভাগে বিভক্ত। একটি পশ্চাংভাগ বা পশ্চাদ্মঞ্চ অন্যটি সম্মুখ ভাগ বা সম্মুখ 
মঞ্চ। এ ক্ষেত্রে পশ্চাদ্মঞ্চকে একটু উচ্চতা দেওয়া হত সম্মুখ মঞ্চ থাকত নিচু। কোথাও আবার 
সমতল THE থাকত। অভিনয়ের জায়গাটি আয়তক্ষেত্র কার। সেই আয়ত অঞ্চলকে ছয়টি সমান 
বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা। পশ্চাদ্মঞ্চ অর্থাৎ ব্যাক্স্টেজের কেন্দ্রে বাদকের দল বসতেন আর তার উলটো 
দিকে থাকত একটি দরজা, শিল্পীদের প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য। 

নাটক শুরুর সময় ড্রপ কিংবা কার্টেন-এর ব্যবহার ছিল না। একদল বাদক সারি দিয়ে 
বসতেন। যন্ত্রবাদক আর পারকাশন্‌ দুই-ই থাকত। স্কেল ঠিক করা হত। বাদ্যযন্ত্ৰগুলিকে সঠিক সুরে 
বাঁধা হত। ঠিক যেন নাটকের মহলা শুরু হচ্ছে। সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের সবশেষে একজন গায়ক পুরো 
একটি গান গাইতেন (TOPE, চতুর্থ খ অধ্যায়)। এই হল নাটকের উপক্রমণিকা বা ভূমিকা বা 
ভণিতা পর্ব। 

ভণিতার পর মূল নাট্য উপস্থাপনা। এই উপস্থাপনায় নয়টি পর্ব। প্রথম দিকেই নির্দেশক 
বা yay সঙ্গে দুই ভৃত্য নিয়ে প্রবেশ করতেন। প্রবেশকে একটা বিশেষ নাটকীয় দৃষ্টিনন্দন 
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১১৪১ 


সৌজনো : AA মজুমদার 





চিত্র : নিমাই ঘোষ 
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মেঘদুতমূ-এ অমিতা দত্ত 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 


রূপ দেওয়া হত। থাকত শরীরী ভঙ্গিমার চমক। এ জন্য রাখা হত কোনো বিশেষ স্টাইলাইজ্ড শরীরী 
মুভমেন্ট। 

সূত্ৰধার পর্ব চলত একটা লম্বা সময় ধরে। ছিল 'ত্রিগত'__তিনজন শিল্পী মিলে নানা 
বন্দনা-উপাচার সারতেন। এটা দেখানো হত এ তিনজনের কোরিগ্রাফের সাহায্যে । সঙ্গে থাকত 
সামান্য কিছু কৌতুক সংলাপ। শিল্পীরা তিনজনই নৃত্য এবং মূকাভিনয়ে দক্ষ হতেন। তারা যেসব 
শরীরী কলাকৌশল দেখাতেন তাতে হাত ও পায়ের নানা মুভমেন্ট থাকত। বাদ্যযন্ত্রীরা তালবাদ্য 
পরিবেশন করতেন | সেই ছন্দে গাথা হত শরীর সঞ্চালনের ছন্দ। সুরের যে সামগ্রিক সৃষ্টি তাকে বলা 
হত ধুব' ! এইসব সংগীত রচনা আর সুর রচনা অবশ্যই নাটকের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বড় জায়গায় 
আয়তাকার মঞ্চ হলে অবশ্যই সংগীত হত ধীর লয়ে | অসীমের মাঝে সীমার অনুসন্ধান ! আর ছোটো 
তিনকোনা অভিনয়স্থানের সংগীত yeaa বীধা--তিনকোনা এ ছোটো অঞ্চল জুড়ে নর্তকরা 
দ্ুতলয়ে নাচতেন। সীমার মাঝে অসীম ! (MNI / পঞ্চম অধ্যায় / ১২৫ অনুচ্ছেদ) / 

সৃত্রধারের প্রবেশ অংশে জোর দেওয়ার কথা তো আগেই বলেছি। এ অংশের জন্য 
সংগীত-সুর-নৃত্য সবই তৈরি হত বিশেষ গুরুত্ব সহযোগে । পঞ্চম অধ্যায়ের মূল অংশে ভরত এই 
সৃত্রধার অভিনয় অংশ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভণিতা উপক্রমণিকা বা সূচনা অংশের 
নৃত্য নিয়ে আলোচনা আছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এই নৃত্যের প্রয়োজনে যুক্তি আছে, আর আছে মেয়েদের 
সমবেত নৃত্যের উল্লেখ ও প্রয়োজনের কথা। 

সংগীতে যেসব কথা বা শব্দ বা ভাষা উচ্চারিত হত তারই মূকাভিনয় করে দেখানো হত। 
আক্ষরিকভাবে। হাসি-আনন্দ প্রসঞ্গের উপযোগী মুখভগ্গি কিংবা ব্যথা-বেদনা-ঘৃণা-কৌতুক-পরিহাস- 
অপেক্ষা-ছলনা-_সবই মূকাভিনয়ে দেখানো হত। আর নৃত্য রচিত হত দৃষ্টির নান্দনিকতার জন্য। 
নাটককে সুন্দর করার GAT | নৃত্যাংশ দুভাগে বিভক্ত, শিবের সন্তানের নাচ__ তাণ্ডব’। ‘তাণ্ডব’ মানে 
তাণ্ডবই। এর মশলা দ্রুত লয়, জগ-ঝম্প এখনকার ছেলেমেয়েদের ভাষায় ‘কিন্্‌-চ্যাক্‌’ ! আর 
তুলনায় শান্ত ছন্দে শান্ত ভঙ্গির নাচ পার্বতী নৃত্য-_ সুকুমার প্রয়োগ” । এই নাচের ভঙ্গি অবশ্যই 
ললিত-দোলায়িত-নরম -হাক্কা-শান্ত। আজকের ছেলেমেয়েরা যাকে বলে স্লো, বোরিং, একঘেয়ে 
মনোটনাস্‌ ঘ্যানঘ্যানে! 

মেয়েদের নাচ নিয়েও অনেক বর্ণনা ! আমরা বলি নারীনৃত্য ? সেখানে একজন-দুজন এবং 
বহু নারীর নৃত্য বর্ণনা। দল বেঁধে মেয়েরা নাচতেন-_-তাকে বলা হচ্ছে ‘পিণ্ডিবদ্ধ'। সবাইকে মঞ্চে 
এমনভাবে ঘেঁটে দাড় করানো হত--ঠিক যেন একটা জনতার মাংসপিণ্ড। এখানে সব মুভমেন্টের 
চেহারা গোলাকার। ‘হাত ধরে গোল সারি করে ফেল তাড়াতাড়ি -_গুরুসদয় দন্ত ব্রতচারী দলকে এই 
মন্ত্র দিয়ে গোল করাতেন। উনি কী ভরতের নাট্যশাস্ত্ৰ থেকে এই মন্ত্র নিয়েছিলেন ? সবাই হাত ধরে 
গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতেন। হাত-প্রসারিত করে সেই গোল ধীরে ধীরে ধীরে বড়ো করা হত। 
আরও বড়ো হয়ে সেই লাইন পরিণত হত শৃঙ্খলে। অবশেষে মেয়েরা হাত ছেড়ে আলাদা নাচতেন। 
এটা এই নাচের শেষ পর্যায় নাম__“ভেদ্যক'। নাট্যশাস্ত্ৰের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৮৬ থেকে ২৯৪ শ্লোকে 
এই সমবেত নারীনৃত্যের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। নাটক পরিবেশনার সূচনা অংশ ও দ্বিতীয় অংশে 
মেয়েদের নাচ আর সূত্রধার ও তার দুই সহযোগীর “ত্রিগত' ছিল মূল উপজীব্য। এই দুটি নৃত্য ধারাই 
একটি চলমান ভাষার অনুসারী । মঞ্চে যে ভাষা প্রয়োগ করা হত নিখুঁত দক্ষতায়। খুঁটিনাটি সব 
রকমের নিয়ম মেনে। এখানে নিয়মের চাইতেও বিধান-_ শব্দটা বেশি খাটে। 
ধারণা দেওয়া আছে নাট্যশান্ত্রের নবম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে সেই অঞ্গপ্ৰত্যঙগগুলির 
সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তাও ভরত বাদ দেননি। শুধু 
বিভিন্ন অনুবাদ এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের অভাবে সেগুলো একটু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 


১৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


আমাদের সামনে হাজির করা হয়। তাতে বিভ্রান্তিও সূচিত হয় বই কী! সেগুলো একটু সাজিয়ে 
গুছিয়ে, একটু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে লেখা হলে দেখা যাবে- আধুনিক আযানাটমি 
ফিজিওলজির ধারণা বোঝার জন্যও শ্লোকগুলি কতটা জরুরি ! সূদ্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গা সঞ্চালন থেকেই 
নির্মিত সম্পূর্ণ শরীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। 

আধুনিক নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে আমরা আজও এই অঙ্গা সঞ্চালনগুলির অনুশীলন ও প্রয়োগ 
দেখতে পাই। কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে জানা দরকার, সামগ্রিকভাবে নাট্যাচর্চা ও উপস্থাপনাতেও 
এই অঙ্গ সঞ্চালন চর্চা ভয়ানক জরুরি। নাট্যশান্ত্রে এগুলি যত দীর্ঘ ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত সেই 
আলোচনার পরিসর এখানে নেই। সমগ্র শরীরের ছোটো ছোটো অংশ মাথা, চোখ, জুযুগল, থুতনি, 
ঠোট, গাল, হাত, বুক, পেট, পশ্চাদ্দেশ, উরু, পায়ের পাতা--এগুলি এক একটি এককের সমান। 
সমস্ত দেহ বা শরীর যদি একটি আধার হয় এগুলি তার একক। এদের কোনো একটি অংশের 
আন্দোলন বা নড়া-চড়া কিংবা একাধিক অংশের আন্দোলন দিয়ে তৈরি হয় সমগ্র শরীরের আন্দোলন । 
একটি অংশের আন্দোলনকে বলি স্থান'__সমগ্র শরীরের নড়াচড়া Tea’) আমার মনে হয় হাত- 
পা-মাথা ইত্যাদি কোনো একটির চলনকে আমরা যদি ‘ভঙ্গি’ বা অঙ্গভঙ্গি’ বলি এবং সমগ্র 
শরীরের চলনে সৃষ্ট ছবিকে যদি বলি ‘ভঙ্গিমা’ তো মন্দ হয় না। দীড়ানো অবস্থায় কিছু ‘ভঙ্গিমা’ 
তৈরি করা যায়। বসা অবস্থাতেও অনেক ভঙ্গিমা হতে পারে, আবার যোগাসনের কোনো একটা 
বিশেষ অবস্থানও হতে পারে ভঙ্গিমা। 

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর __বিস্মর, বিস্ময় আর বিস্ময় ! সমগ্র প্রাণীজগৎ নিয়ে মানুষ ছাড়া 
আর কারও মাথাব্যথ্যা নেই। সমগ্র প্রাণীজগতে আছে রকমারি চলনভঙ্গি। মানুষের হীটাও এক 
একজনের এক একরকম। তেমনি প্রাণীজগতে হাতি-ঘোড়া, বাঘ-সিংহ, কুকুর-বিড়াল, মশা-মাছি, 
হাস-মুরগি-_এদের প্রত্যেকের আছে নিজস্ব চলনভঙ্গি। তার যতটা পারা যায় আয়ত্ত করতে হয়। ' 
মার্শাল মার্শো, ফরাসি দেশের মুকাভিনেতা, ১৯৮৬-৮৭ সাল নাগাদ কলকাতায় এসেছিলেন। তার 
ওয়ার্কশপে তিনি হাতের আঙুল দিয়ে অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন জল কেটে মাছের চলার ভঙ্জি। 
আমাদের বাতাবরণে এই ভঙ্গিই মুদ্রা। তেমনি আছে অগুণতি চলার ভঙ্গি। হাঁটার ছন্দ গতি! 
এ ক্ষেত্রে অনুশীলনের সময় লক্ষ রাখতে হবে বহু জিনিস। মনুষ্যকুলে কেউ গোড়ালি আগে ফেলে 
হাটেন, তাতে তার সমস্ত শরীর ওঠানামা করে। কেউ পায়ের বুড়ো আঙুল আগে ফেলেন, তারপর 
গোটা পায়ের পাতা । এদের হাঁটা তুলনায় ছন্দোময়। কেউ আবার পায়ের পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে পথ চলেন। 
এমন আরও কতই না হয়। আসলে হাটতে গেলে আমরা প্রত্যেকেই এগোই। এগোই হাওয়া কেটে। 
আমাদের হাওয়া কাটার যন্ত্র দুটি হাত। তাই হাত দুটি হাটবার সময় পায়ের বিপরীতে সামনে-পিছনে 
আন্দোলিত হয়। তাই কেউ যদি মাছের জল কেটে সাঁতারানোর সঙ্গে মানুষের হাঁটার তুলনা দেন 
তো আপাত বিশ্বাস্য না হলেও খুব ভুল বলা যাবে না। জল কেটে সন্তরণ আর হাওয়া কেটে হন্টন- 
হতেই পারে ! এই চলন গতির চর্চা পরবর্তীতে ক্লাসিকাল নাচের ক্ষেত্রে প্রভূত হয়েছে। কিন্তু আমরা 
বলছি নাটকের কথা। 

আর প্রাণীজগৎ ? একদল হাতি পথ চলছে। একটি উট কিংবা ঘোড়া । হাসেদের পুকুরে নাইতে 
নামা ঠিক যেন একদল গাঁয়ের বধু কলসি কাখে ঘাটে যাচ্ছে। তবে হাঁসেরা গিল্লিমার্কা ! একসঙ্গে তাদের 
দেখলেই তো ডেঁপো সাব্যস্ত পাকা মেয়েদের মেয়েলি গাল-গল্প দিতে বসা চেহারাটা ভেসে ওঠে। 
তাই না ? হনুমানের চলার ভঙ্গি দেখেই তো আমরা বলি ‘ছেলের বীদরামো’, কাকের ধূর্ত চাউনি 
আর ঘাড় ঘোরানোর ভঙ্গিতে মানুষের বায়সভঙ্গিমা। শকুনের সন্ধানভঙ্গি থেকে শকুন দৃষ্টি--- 
সবটার আমদানি প্রাণীজগৎ থেকে। এর বেশ কিছু আলোচনা থেকেই গড়ে তোলা যায় শরীরী 
ভাষার শব্দকোষ। 
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মানুষ থেকে প্ৰাণী, প্রাণী থেকে মানুষ এই যাওয়া আসা থেকেই সৃষ্ট শরীরী ছন্দ। আর আছে 
প্রকৃতি। ঝড়ের পূর্বাভাস, ঝঞ্চাবিধ্বস্ততা, নদীর গতি, ঝরনার বয়ে চলা, সাগরের উচ্ছাস, মেঘের 
চলার ভঙ্গির সঙ্গে যোগ দেওয়া যাক আপন মনের মাধুরি ! এত অধরাকে ছুঁয়েছি আমরা নানা 
নৃত্যভঙ্গিমায়, নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে। সংস্কৃত নাটকে। তবে নাটকে দেহভঙ্গিমার প্রয়োগ মূকাভিনয়। 
আর নৃত্যশৈলীতে তা আসছে A আর ‘নৃত্য’ রূপে। সংস্কৃত নাটকের পরিচিত পাঠ্যের ছকে এবার 
এই মুভমেন্ট প্রসঙ্গকে আনা দরকার। আগেই আমরা কেবলমাত্র নাট্য সাহিত্যের তালিকাভুক্ত পাঠ্য 
নাটকগুলিকে বাদ রেখেছি। সে নাটকগুলিই আসুক যেগুলি শুধুমাত্র পাঠ্য নয় অভিনয়ের জন্য লেখা। 
স্বপ্নবাসবদতা’ নাটকটি এই ধারায় পড়ছে। 

WAIT ওপার সেই কালিদাসের কাল থেকে কথা বলে লাভ নেই। হালের কয়েকটি 
প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সবকটি বাংলায় নয়! একাধিক ভারতীয় ভাষায়। সেখানে 
দেখেছি নানাভাবে অজস্র মঞ্চমায়া প্রয়োগের OB ব্যাকড্ৰপে আঁকা বড়ো বড়ো পেইন্টিংয়ের 
ব্যবহার। উঁচু রষ্ট্রাম নির্মাণ করে সেখানে আকাশ অংশের অভিনয়। নীচের দিকটা পৃথিবী সেখানে 
ঘটছে পার্থিব কার্ষকলাপ। একটা মঞ্চের বিভিন্ন অংশে (জোন) বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়। এর সঙ্গে 
পাখি ও বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে মুখোশের। এইসব নানা উপাচারে 
প্রযোজনাগুলি জর্জরিত। তাই প্রয়োজন হল জেনে নেওয়া-_সংলাপ না অঙ্জভঙ্গিমা কোনটা দিয়ে 
সব চাইতে ভালো বোঝানো সম্ভব ? 

. পরিচিত নাটক 'অভিজ্ঞান শকৃভলম্‌ ' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক শুরু হচ্ছে আকাশের বুকে এক স্বর্গীয় 
দৃশ্য দিয়ে। আকাশ থেকে নেমে আসছে স্বর্গের রথ। এটা সংলাপে বলিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। 
তাতে থিয়েটার কতটা উপকৃত হত সেটা অবশ্যই ভাবার। কিন্তু সঠিক মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে দৃশ্যটি 
দিব্যি আঁকা যায়। নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ £ মহাদেবের জটা হইতে। গঙ্গা যেমন গঙ্গোত্ৰী 
থেকে কৈলাস পর্বতের গা বেয়ে নামছে ঠিক তেমনি মুভমেন্টও রচনা করা সম্ভব (MPNA : চতুর্থ 
অধ্যায় / শ্লোক: ১৬৯)। একজন অভিনেতা যদি স্বর্গ রথের চাকার মতো নিজের শরীরটাকে বারবার 
ঘুরিয়ে হাতে ভর দিয়ে ডিগ্বাজি) মঞ্চের পিছন দিক থেকে সামনে আসেন ক্ষতি কী? ভরত আকাশ 
থেকে নেমে আসা বোঝাতে এই ভঙ্গির বিবরণ দিয়েছেন নাট্যশান্ত্রে (দ্বাদশ অধ্যায় / শ্লোক : ৯২-৯৫) 
| এর অন্যথায় বিকল্প হিসেবে আরও একাধিক মুভমেন্টের কথা আছে। এ নাটকেই সপ্তম GTC রাজা 
দুগ্মত্ত স্বর্গের রথে মঞ্চে আসেন, দেখা হয় শকুস্তলার সঙ্গে! নায়িকা এখানে আশ্রমবাসিনী নন, তিনিও 
স্বর্গে। দুজনের পুনর্মিলনের স্থান স্বর্গ । কীভাবে বোঝা যাবে তারা এখন গগনচারী | অনেকগুলি মুভমেন্ট 
বর্ণনা করা হয়েছে--যার সবকটিই স্টাইলাইজ্ড বা অলংকৃত। তাদের মধ্যে একটিকে বলা হচ্ছে 
“বৃশ্চিকলতা?। কাকড়া বিছে যেমন দীড়া-বাঁকা করে চলে, তার চলনভঙ্গির আদলে চলবেন নায়িকা 
APTA | সামনের পা সামনে ভাজ করা আর পিছনের পা আলম্বিত। এই ভঙ্গি ভারতের বহু মন্দিরের 
মুর্তিতে আমরা দেখতে পাই। এ থেকে মঞ্চে যে দৃশ্য রচনা হয় তাতে আর আলাদা করে কোনো সংলাপ 
বা মঞ্চস্থাপত্যের প্রয়োজন আছে কি? 

আরও কতই না কঠিন বিষয় মঞ্চে ফোটাতে হতে পারে। বহু দূর পথ-হাঁটা, জলে সীতার 
কাটা, রথে চড়া, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি৷ এ জন্য অভিনেতাকে অবশ্যই নৰ্তক হতে হবে। নাচের 
ভঙ্গিমা ছাড়া এগুলো বুঝবোই বা কী করে। হাত-পা বাহু পায়ের পাতা চালনা করার যাবতীয় 
কারিগরি থাকবে অভিনেতার নিয়ন্ত্রণে । 'অভিজ্ঞান শকুভলম' নাটকে প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য নির্দেশ 
'রাজা GIE আসছেন রথে চড়ে সঙ্গে তাঁর সারথি" এখানে যদি রথের কাট-আউট বা চাকার ছবি 
পথে অভিনয় হলে দেখব, রাজার ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের হাঁটু ছুঁয়েছে। ডান পায়ের হাঁটু সম্পূর্ণ 


২০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 











সৌজন্য : প্রাচ্যবাণী 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


কোমরের সমতলে আছে (জানু আশ্রিত পদ)। আর রাজার হাতের ভঙ্গিতে দিব্যি বোঝা যায় তিনি 
তীর-ধুনক ধরে আছেন। রাজার সারথির পায়ের ভঙ্গি রাজারই মতো। শুধু একটি হাত বুকের কাছে 
মুঠো করে রেখেছেন, বোঝা যাচ্ছে তিনি লাগাম ধরে রেখেছেন। দুই হাতের অন্যটির আঙুলে 
বলয়মুখের মুদ্রা কেটকামুখ)। দুজন শিল্পীর পায়ের পাতা ছন্দকদ্ধ গতিতে ওঠা নামা করবে গোড়ালি 
আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে। এই সঞ্চালনের নাম কুরগ্গগতি। কুরঙ্গ অর্থাৎ হরিণকে রথে চড়ে 
তাড়া করছেন রাজা। প্রথমে এই চলনভঙ্গির লয় থাকবে ধীর। পরে দ্রুত লয় সঞ্চালিত হবে। 
ঘোড়ার টগ্বগ্‌ শব্দ সঙ্গে। দর্শক এই ভঙ্গিমা থেকেই অনুধাবন করবেন। সেইসঙ্গে রাজার মন 
বলছে-- ‘তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই’--তাই দ্রুত রথ ছোটাচ্ছেন সারথি ! 
আর হরিণ ? তার কী কর্তব্য ? হরিণরূপী শিল্পীও অবশ্যই থাকবেন মঞ্চে। মঞ্চের অন্য প্রান্তে তাকে 
হরিণের ভঙ্গিমায় দেখা যাবে। হরিণের জন্য অভিনেতাকে কিছু লাফ-ঝাফ দিতে হবে। অবশ্য সেটা 
এলোমেলো নয়। ‘হরিণাপ্লুত’ নামের যে পদচারণা আছে সেই স্টেপিংটাই অভিনেতাকে রপ্ত করতে 
হবে। হাতের মুদ্রায় দেখাতে হবে 'মৃগশীর্ষ। এই মুদ্রাটিতে হাতের মাঝের আঙ্গুল তিনটি (তর্জনী, 
মধ্যমা ও অনামিকা) হাতের পাতা থেকে দূরে সোজা রাখতে হবে। বুড়ো-আঙুল ও কড়েআঙ্গুলটি 
সোজা সমকোণে ওপর দিকে তোলা থাকবে। সারথি সহ রথ হরিণকে মঞ্চের পিছন দিক থেকে 
সামনের দিকে কোনাকুনি তাড়া করে আসছে, আর সম্মুখ মঞ্চে হরিণও তার জন্য নির্ধারিত 
পদচারণায় রথের সামনে দৌড়চ্ছে। মোটামুটি এইরকম ছবিতেই দৃশ্যটি আঁকা হয়ে গেল। রঙতুলির 
খুব প্রয়োজন হল না। প্রয়োজন হবে না তীর-ধনুকেরও। রাজা তার কাধের GI থেকে তীর তুলে 
হাতের ধনুকে অর্পণ করবেন। শরীরী ভাষায় অভিনয় হবে ধনুকটি ছোঁড়ার। এতে যে মায়া তৈরি হবে 
তা অবশ্যই নাট্যভাষার মায়া। ভরত নির্দেশিত ‘মণ্ডল’ ও 'স্থানিক' মুভমেন্ট দিয়ে আরও বহু অসাধ্য 
সাধন সম্ভব। ‘মণ্ডল’ ও স্থানিক’ এই দুই মিলে যে পদচারণা তাকে ভরতমুনি একত্রে বলছেন 
‘অলিধ’। পদযুগলের প্রলন্বিত বা কৌণিক বা চতুর্বর্ীয় সঞ্চালন দিয়ে অনায়াসেই যুদ্ধ, কুস্তি কিংবা 
শিকারের মতো জটিল দৃশ্যরচনা সম্ভব (নাটাশান্র : দশম অধ্যায় / শ্লোক : ৬০-৮৮)। 
সঞ্চালনকে ভাষায় বুপাস্তরিত করা সম্ভব শুধুমাত্র দক্ষ শিক্ষিত নৰ্তক বা অভিনেতার মাধ্যমে। 
সঞ্চালন, গমন বা মুভমেন্টের সমস্ত রীতিনীতি কায়দাকানুন যাঁর রপ্ত বা অধিগত তিনিই পারবেন 
সেই ভাষায় মঞ্চে মায়া সৃষ্টি করতে। সুন্দর তপোবন সবুজে ছাওয়া, পাখির কলতান, 
বৃক্ষ-বনলতার বাতাস দোলায় দোল খাওয়া। পাখ-পাখালির সঙ্গে হরিণ শিশুও সেখানে বড়ো সুন্দর 
বড়ো মায়াময়। সেই তপোবনের শাস্তি নষ্ট করলেন রাজা দুগ্মস্ত। অস্ত্ৰ হাতে এলেন পশু শিকারে। 
সেই শিকারের আলংকারিক নাম মৃগয়া। ওদিকে শকুস্তলা তপোবনে এসেছেন অনসূয়া- 
প্রিয়ংবদা দুই সখীকে নিয়ে বনলতায় জলসেচন করতে। বনলতার চাইতেও সরল সুন্দর তার রূপ। 
রাজা BMS আর তার সখা সারথি মাধব্য। দুজনে হঠাৎ দেখতে পেলেন শকুস্তলাকে। অহো ! কী 
হেরিলাম ! কচি-বনলতার মতো সুন্দর শকুস্তলাকে লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখবেন বলে দুম্মস্ত এক 
ঝোপের পিছনে আশ্রয় নিলেন। ঝোপের আড়ালে থেকেই তিনি শকুস্তলাকে দেখছেন আর আপন 
মনে বর্ণনা করছেন শকুস্তলার অপরূপ রূপ। ঈশ্বরের এই নিখুঁত সৃষ্টিতে তিনি ডুব দিচ্ছেন তার 
স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে : 
ইহারা আশ্রমবাসিনী ; ইহারা যেরুপ, এরুপ রূপবতী রমণী আমার অস্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, 
সৌন্দর্য গুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল। [এই বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, আলবালে জলসেচন 
করিতে আরম্ভ করিলেন ] (শকুন্তলা, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৫৫) 
প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে ; কেন না শকুস্তলার অধরে নবপল্লব শোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব ; বাহ্যুগল কোমল 
বিটপের ন্যায় বিচিত্র শোভায় বিভূষিত, আর নবযৌবন বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে। (শকুন্তলা / বিদ্যাসাগর) 
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মাধব মালঞ্চী কইন্যায় 
নৃতাছন্দে JIGA 
চিত্র : নিমাই ঘোষ 
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নিদেশিত 
ক্যাট, বাংলাদেশ 





চিত্র : শাকুর মজিদ 


কীভাবে এই বিপুল বনভূমি--আর তার চরিত্রদের মঞ্চে ধরা হবে ? অনেক সেট-সেটিং 
আলো আর সত্যিকারের জস্তু-জানোয়ার মঞ্চে হাজির করা সম্ভব ? যদি সম্ভবও হয়, তো মঞ্চে একটা 


গোটা চিড়িয়াখানা আর গাছপালা তুলে আনতে হয়। কিন্তু তাতে দর্শক খুব খুশি হবেন কি ? তারা 
তো cage দেখতে আসেননি। এসেছেন Ta দেখতে | না, চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। 
ভরতের কাছে এই সমস্যার সমাধান ছিল। ছিল বহু যুগ আগের সংস্কৃত থিয়েটারে। 


মঞ্চের পশ্চাৎদেশের যে কোনো একটি et Li AIS ও মাধব্য রথ থেকে নামার ভঙ্গি 
করবেন। ভেসে আসবে নারীকণ্ঠের হাস্য-পরিহাস। দুই সখি সঙ্গে নিয়ে শকুস্তলার প্রবেশ। তাদের 
চলার ভঙ্গিতেই বোঝা যাবে এটা তপোবন। পায়ে জড়িয়ে যায় বনলতা। পাশ কাটিয়ে যেতে হয় 
বৃক্ষগুলিকে। বনের হরিণ টেনে ধরে তার আঁচল। সবটাই তিনজন মুকাভিনয়ে করতে করতে এগিয়ে 
চলেন। মাঝে মাঝে জলও দিচ্ছেন গাছের গোড়ায় ইত্যাদি। ওদিকে দুম্মস্ত গেছেন ঝোপের আড়ালে | 
সেখান থেকেই তিনি তার মনের পা ংলাপে যা আছে, অনুবাদ করে নিচ্ছেন অঙ্গা ভঙ্গিমায়। 
মঞ্চ একদম ফাকা । সত্যি ঝোপ তো নেই। তাই তাকেও দর্শক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, বুঝে নিচ্ছেন 
সবটাই। বুঝে নিচ্ছেন দুম্মন্তর মনের কথা তার হাত আর মুখের অভিব্যক্তিতে। এমন ভুরি ofa দৃষ্টান্ত 
টানা যায় নাট্যশাস্ত্ৰ থেকে। অভিব্যক্তি আর শরীরী ভাষা একাত্ম উপাদান সংস্কৃত নাটকগুলির। 
‘শকুত্তলা’ বহু আলোচিত, অজত্রবার অভিনীত। নমুনা দেব আর এক নাটক থেকে। নাটক 
'মালবিকাগিমিত্রম"। কালিদাসের আরও এক অমর নাটাসৃষ্টি। ছন্দ-রস-বোধের কারবারি কালিদাসের 
এ নাটকেরও বিষয় প্রেম। মালবিকা রাজনন্দিনী, নৃত্যনিপুণা। তার নৃত্য পরিবেশনের বৰ্ণনাও রয়েছে 
নাট্যদৃশ্যে। তার দুজন নাট্য প্রশিক্ষক। এ হেন নায়িকাকে কুশলী নৃত্যশিল্পী হতেই হবে। নইলে রাজা 
অগ্নিমিত্র রাজসভায় তীর নৃত্যপরিবেশন দেখে মুগ্ধ হবেন কী করে ? সেই রাজসভায় পাত্রপাত্রীর 
কথোপকথনে বলা আছে নায়িকা নৃত্যশিল্পে কতই না দক্ষ ! নায়িকার সুললিত দক্ষ পদচারণা, সংগীত 
ও ছন্দবোধের ভূয়সী প্রশংসা করছেন, সভায় আসীন দুজন নৃত্য শিক্ষক, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
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ঘরের পাশে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যচ্চীয় সংস্কৃত নাটক 





জাতীয় নাট্যচৰ্চা : ভাঙাগড়ার মোহনায় 


ন্যাশনাল কুল অব ড্রামা, ANAA প্রযোজনা কে বি বৈদ-এর উসকা বচপন, নিদেশনা দেবেন্দ্ররাজ PZA 
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_ অন্যান্য দর্শকগণ। তাদের কথোপকথনে উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পের পরিভাষার শব্দও আসছে। এইভাবে 

কবি কালিদাস পুরো দৃশ্যটিকেই নৃত্য রসিকদের নিকট আদরণীয় করে রচনা করেছেন। নাট্যশান্ত্রেত 

আছে নৃত্যে ব্যবহৃত নানা শব্দের সম্ভার। যেগুলিকে আমরা বলতে পারি নৃত্যের পরিভাষা। 

বিশেষ পটিয়সী। যে নাচ দেখেই মহারাজা অগ্নিমিত্রের হৃদয়ে গোপন প্রণয়-অভিলাষ সঞ্চারিত হয়েছিল! 
কিন্তু এই গোপন কামনা বাস্তবায়িত করতে চাই অগ্নিমিত্রের প্ৰধানা মহিষীর সন্মতি। ভার অনুমোদনেই 
মালবিকা রাজঅস্তঃপুরে পরিচারিকারুপে নিযুক্তা হলেন। তিনি রাজকাননে এলেন ‘অশোক দোহদ' 
উৎসবের Gay | আমরা জানি সেই মিথ। জানি অশোক বৃক্ষ একজন যৌবনবতী রমণীর আলিঙ্গনের 
অপেক্ষায় থাকে। যুবতীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হবার পরই তার শাখায় কুসুম প্ৰস্ফুটিত হয় । আনন্দিত 
হরষিত পুলকে সে নিজেকে পুষ্পশোভিত করে। মঞ্চের এক প্রান্তে রচিত হোক এই দৃশ্য। মালবিকা 

এই বিশেষ আচার পালন করবেন মঞ্চে। সেখানে বৃক্ষ নেই, বনলতা নেই। মঞ্চে কোনো বস্তুর সাহায্য 

না নিয়ে শুধুমাত্র নৃত্য ভঙ্গিমায় রচিত হোক এই দৃশ্য। মালবিকার অঙ্গুলি, হস্ত ভঙ্গিমা, দাঁড়ানোর 
শরীরী মূর্তিই সূচিত করবে মঞ্চচিত্র। তার আঙুলের আর করতলের বিন্যাসে, সম্পূর্ণ মৃকাভিনয়েই 
আঁকা হবে অশোক বৃক্ষের ছবি। বেশ কিছুক্ষণ আলিঙ্গনের অভিনয় চলার পর তিনি স্থির মূর্তির 
ভঙ্গিমায় আসবেন। এই বিশেষ আলংকারিক মূর্তির নাম ‘অশ্বক্লান্তা’। মন্দিরগাত্রে এ মূৰ্তি আমরা 
অনেকেই দেখেছি। ‘মালবিকাগ্নিসিত্ৰম’ নাটকের অন্যান্য দৃশ্যগুলি মঞ্চের অন্য সব অংশে একটি একটি 
করে অভিনীত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কক্ষবিভাগ বা জোনাল আ্যাকটিং রীতি ব্যবহার করা হয়। 
'মালবিকাঠিমিত্রম” নাটকে কানন দৃশ্যে কিছু মঞ্চ নিৰ্দেশ আছে। তার একটি অংশ আমি 


রাজা (অগ্নিমিত্ৰঃ --- (fowl করে) তবে প্রমোদবনের পথ দেখাও | 
বিদুষক — এদিকে এদিকে প্রভু (উভয়ের পরিক্রমা) 
পল্পব-অঙ্গুলি হয় বাতাসে কম্পিত 
তুমিও তেমনি সেই সমীরতাড়িত 
প্রবেশ প্রমোদবনে হও শিহরিত। 
রাজা — স্পের্শসুখের অভিনয় করে) 
বসন্ত উদাত্ত। তারে স্বাগত জানাও, 
ওগো বন্ধু কাননের পানে তুমি চাও | 
কোকিল, শুধাও তুমি কুজনে শুধাও, 
আমার মদন ব্যথা সিক্ত গীত গাও || 
দখিন পবন স্পর্শ কৃত্তি আমার 
SARE আর বায়ুতে জোয়ার 
বাতাসে তাহারই হই ব্যকুল সওয়ার। 
এ শুধু TAG আনে সিক্ত পরিমল। 
মোলবিকাগিমিতরম/অনুবাদ : লেখিকা) 
উপরের উদাহরণে কবির চিত্র বর্ণনা আর অভিনেতার জন্য যে মঞ্চনির্দেশ আছে সেগুলি 
বিশেষ দক্ষ হতেই হবে ! দক্ষতাই কালিদাসের নাট্য সাহিত্যকে অন্য মায়া দিতে পারে। 
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ঘুড়ির লাটাই থেকে সুতো বহু দূর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠক সেই সুতোয় ভর দিয়ে 
চাদিয়াল হতে চাইবেন---এমন আশা নিয়েই নিবন্ধটি লিখতে বসা। আরও বহু উদাহরণ দিয়ে ভরিয়ে 
তোলা যাবে বহু পাতা। ‘স্বপ্নবাসবদভা’ নাটকের দৃশ্যে দৃশ্যে আরও বহু নমুনা ছড়িয়ে। বাসবদত্তার 
শুরুতে যে মঞ্চ নির্দেশ তাতে আছে--এক উৎসবের সময় যখন রমণীকুল সমবেত নৃত্যে মগ্ন 
(পিণ্ডিবদ্ধ / পূর্বে উল্লিখিত) তখনই কোনো একটি তোরণ দিয়ে তপস্বিনী পদ্মাবতী প্রবেশ করবেন। 
তার প্রবেশ নির্দেশ ‘বনপথ থেকে আশ্রম'। এই এত লম্বা রাস্তা দেখানোর নিদান সেই একই 
শকুত্তলার মতো মঞ্চের পিছন দিক থেকে সামনে কোনাকুনি। পিছন থেকে শিল্পী সামনে আসবেন। 
বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় মঞ্চে আঙ্গিক অভিনয় দিয়ে দেখানো সম্ভব। প্বপ্লবাসবদত্ত’” নাটকেই আছে 
দ্বিপ্রহর এবং নৈশ বর্ণনা। শিল্পীর মুদ্রা মুখভঙ্গি থেকে অনায়াসে ফোটানো যায় সময়কে। ঠা-ঠা 
দুপুরের রোদ বোঝাতে শিল্পী উৰ্ধ্বপানে চেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করছেন, তার একটি হাত মাথায় ওপর 
তোলা হাতের পাতায় মুদ্রা সূচিত (পতাকা)। দু-চক্ষু কুঞ্চিত রৌদ্রতাপে জর্জর। এভাবে বাইরের 
সময়কেও মঞ্চে জানান শিল্পী। নাটকে তপোবন, সূর্যাস্ত, পাখিদের বাসায় ফেরা দেখান তিনি। দেখান 
মুকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে (এই বর্ণনা পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে শিখরিণী)। অভিনেতার কাছে দর্শকের প্রিয় 
হবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ ! কিংবা “কন্দুক Sora কথাই ধরি। এখানে মঞ্চনিৰ্দেশ ‘পদ্মাবতীর 
প্রবেশ, একটি বল নিয়ে খেলা করতে করতে । সঙ্গে তীর অনুচরী ও WAIA) কথাকলি 
(মেয়েদের অংশ) ও মোহিনী আউটম নৃত্যে এই বল খেলার দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। এখানে বলও 
থাকে না গোলপোস্টও নেই। নৃত্যের ছন্দে বল খেলা দেখানো হয়। সেই পদ্ধতিই সংস্কৃত নাট্য 
প্রয়োগের কথা বলা আছে। বলা আছে বারবার। বলা আছে বিস্তারিত। 

গানের পালা সাঙ্গ করি। কারণ, আজ আমরা দূর বহু দূরে চলে এসেছি। পেরিয়ে এসেছি 
যাত্রাপালা, কবিগান, পেশাদার মঞ্চ থেকে গণনাট্যের প্রসার ও প্রচার ধারা। আজ নাট্য প্রযোজনা 
আটকেছে কলকাতার বিশেষ কয়েকটি ঠান্ডা প্রেক্ষাগৃহে কিংবা প্রচারের মঞ্চে। লোপ খাওয়াতে 
বাঙালির জুড়ি নেই। তবু এই হু হু উর সময়েও যেটুকু সদর্থক চেষ্টা বা আগ্রহ দেখছি তাই 
মর্দ্যানের মতো। দিনে যোলো ঘণ্টা অনুশীলন ছাড়া শিল্পীরা কখনই সংস্কৃত নাট্যের কাঙ্ক্ষিত 
শিল্পী হতে পারবেন না। সময়, সংসার, সমাজ, রাজনীতি সবই যখন জটিল তখন থিয়েটার সরল 
হোক। গাদাখানেক রঙ-চঙ গিমিকের জাগলারি যেন তার ওপর চেপে না বসে। এ কোনো সতীত্বের 
কারণ জয়গান নয়। স্ট্রেস অধ্যুষিত পৃথিবীতে একটু মুক্ত, একটু খাঁটি একটা জায়গা থাকুক। তাই তো 
আজও আমাদের অতীতে ফেরা। বোবা ইতিহাসকে দিয়ে একটু কথা বলানোর এই অক্ষম চেষ্টা। জানি 
যা হবার তা হবেই। যা হবার নয় তা হবে না। তবু 


উৎস নিৰ্দেশ : 


Dance or Movement Techniques of Sanskrit Theatre, Kapila Vatsyayan, Proceedings 
: Clinical. Sanskrit Theatre Symporism, CAT, December 1999, Dhaka, Bangladesh. 
Visnudharmottara Purana HI. 
Taittiriya Aronyaka I. 
Satapatta Brahmana X 
The Indian Heritage, by V. Raghavan. 
The Hindu Temple. by Stella Kramrisch. 
Natyasastra by Bharata (hence forth abbreviated as NS References are to Geekwad 
Oriental Series, Baroda. Ist edition) 
_ সংস্কৃত সাহিত্যসভার (প্রথম, দ্বিতীয় একাদশ খণ্ড) ; নবপত্র প্রকাশন। 
বিদ্যাসাগর রচনাবলী; দ্বিতীয় খণ্ড ; মণ্ডল বুক হাউস। 
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জাতীয় নাট্যচর্চা : ভাঙাগড়ার মোহনায় 
চন্দন সেন 
সময় বড় জোরে ছুটছে হে তুরঙ্গম ! বুড়ো হচ্ছ, হাঁপ উঠছে তাল মিলিয়ে ছুটতে |’ 


একজন কবি বা সাহিত্যিক যত সহজে সময়ের ডাকে চলার ট্র্যাক বদলান, একজন সুর, স্বর আর 
গায়কিতে মাধুর্যধদ্ধ শিল্পী পিছিয়ে পড়ার ভয়ে যত দ্ৰুত ব্যান্ড খুলে বসেন, একজন সফল টিভি 
সিরিয়াল নিয়ন্ত্রক যত দ্রুত সনাতন গেরস্থালির উঠোনে একাধিক বিয়ে, নিষিদ্ধ প্রেম থেকে শুরু করে 
অজস্ৰ রঙ-বেরঙের হাল ফ্যাশানি “বিলাইতি” বেলুনের ফানুস উড়িয়ে দর্শক ধরে রাখেন, একটি 
অঞ্চল বা রাজ্যের নাট্যচর্চা তত দ্রুত বদলায় না। সিরিয়াল মানে প্রোডাক্ট, থিয়েটার মানে প্রক্রিয়া বা 
প্রসেস। তবু যে কোনো সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতায় সময়ের অভিঘাত যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় তবে 
মানুষ তাকে ধীরে ধীরে প্রত্যাখ্যান করে। 


কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে দু-তিনটি শহরে এখন বছরে বেশ কয়েকটি জাতীয় 
নাট্যোৎসব হয়,__ ইউরোপের চতুর্থ শ্রেণির নাটক নিয়ে বাংলাদেশের দু-একটি ভালো অধিকাংশই 
feet বিষয়বস্তুর নাটক নিয়ে আন্তর্জাতিক এ কথাও লাগিয়ে দেওয়া হয় কোনো কোনো 
নাট্যোৎসবের গায়ে। বিধিসম্মতপথে একটি নাট্যদলের পক্ষে যা স্বপ্রাতীত এমন বিপুল বৈভবের 
খানাপিনার ব্যবস্থাও হয় এ ধরনের কিছু নাট্যোৎসবকে জনমনে তুলে ধরার জন্য। ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের মতোই অন্য রাজ্যের থিয়েটার দর্শকও ভেবে নেন সেখানকার উৎসবে বারবার যে সব 
গুণী এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ করিৎকর্মা নাট্যজনদের প্রযোজনা দেখানো হয়, তাদের বাদ দিয়ে 
বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গে নাট্যমানচিত্রের আর উল্লেখযোগ্য প্রসারণ ঘটেনি। আমরা যেমন এখানে বসে 
দীর্ঘদিন ধরে ছত্তিশগড়, ব্যাঙ্গালোর, মহারাষ্ট্র, মণিপুর কিংবা দিল্লি বা বিহারের নাটক বলতে দুজন 
বা একজনকে ভেবে নিয়েছি,__বিপরীত প্রক্রিয়াতেও এখানকার নাটক নিয়ে একই ভ্রান্তি ঘটে চলেছে 
দীর্ঘকাল। অথচ সারা দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে সব রাজ্যে থিয়েটার-চর্চাটা এখন যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে 
প্রসারিত হচ্ছে সেখানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই একদল তরুণ অশ্বারোহী নতুন প্রাণরসের নবীন হিল্লোল 
তুলছেন, নতুন প্রত্যাশা জাগাচ্ছেন। এই মুহূর্তে বাংলা নাটক বা বাঙালির থিয়েটার একদিকে যেমন 
বেশ কিছু সমর্থ, উচ্চগুণসম্পন্ন, বোধে আর উপস্থাপনায় স্বাতন্ত্য-উজ্জ্বল তরুণ কলকাতা, শিলিগুড়ি, 
বহরমপুর, গোবরডাঙা কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে উত্তর ২৪-পরগনার প্রত্যস্ত অঞ্চলে কিংবা হিমালয়ের 
পাহাড়ি পথে নেপালি জনপদে বিপুল প্রত্যাশা জাগাচ্ছেন, অন্যদিকে কিছু যোগ্য আর বেশ কিছু 
অযোগ্য নাট্যদলের নিয়ন্ত্রক বাজারে থিয়েটার বিপণি খুলতে নেমে পড়েছেন। যাঁরা থিয়েটারটাকে 
দুৰ্গম from আর অপরিমেয় প্রেমে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে সমকাল, সমাজ, 
সমস্যা আর মানুষের অন্তর্লোকে সে সবের অভিঘাতকে সামনে রেখে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর আদর্শনিষ্ঠ 
থিয়েটার করছেন তাদের সঙ্গে, বাজার যদি থিয়েটারকে আশ্রয় না দেয়, থিয়েটারই তবে বাজারে 
নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে রঙিন দোকান খুলে বসুক--এই, ভাষায় ‘বৈশ্য’ আর সমর্থকের 
ভাষায় 'প্র্যাগমাটিক” নাট্যজনদের অবস্থানগত আর গুণগত we কিস্তুষ্এ রাজ্যের মতো অন্য রাজোও 


লেখক নাট্য আকাদেমি পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, জনপ্রিয় নাটককার ও নিৰ্দেশক। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ২৭ 


প্রকট হয়ে উঠছে যেখানে থিয়েটার কিছুটা জনপ্রিয়। যেখানে সিগারেট কোম্পানি একসময়ে 
পৃষ্ঠপোষণা করত সেখানে মোবাইল ফোনের কোম্পানি কিংবা বাড়ি তৈরির নামি প্রোমোটার 
পৃষ্ঠপোষণা করছেন, দেশীয় আর আন্তৰ্জাতিক মানচিত্রের দিকে লক্ষ রেখে আকাদেমি বা গিরিশ 
মঞ্চের বিশাল স্টেজকে আরও বিশালভাবে প্রসারিত করে রূপে রঙে উজ্জ্বলতায় বিপুল বৈভবে 
গরীয়ান সের্বার্থেই) থিয়েটার নতুনভাবে “সংখ্যালঘু শিল্প” থেকে দৃপ্ত উজ্জীবিত শিল্প হয়ে ওঠে, 
সেখানে কলকাতার বাইরের থিয়েটারদলগুলো এক অলিখিত সমবায় তৈরি করে সবীর্য বাঁচার চেষ্টা 
করছে। ভীষ্ম সাহনির OIT থেকে রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়; ধুপদী ভাস কিংবা ceed থেকে 
গিরিশ কারনাড কোনোরকম ব্যবসায়িকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষণাহীন থিয়েটার দলগুলো এসব আঞ্চলিক, 
দেশীয় আর আন্তর্জাতিক নাটককার নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতার মঞ্চে কিংবা আমন্ত্রিত নাট্যোৎসবে 
মফস্বলের বিপুল দর্শকদের সামনে নতুনভাবে বাঁচার আর আত্মপ্রসারণের লড়াই শুরু করেছেন। 
লড়াইটা কিন্তু কলকাতার মোবাইল কোম্পানির থিয়েটার দিয়ে বাজার ধরার লড়াইয়ের চেয়ে কোনো 
অংশে কম জমেনি। 

এই বঙ্গে যা সহজদৃশ্য মুম্বাই বা পুণে কিংবা পাটনাষ তারই প্রায় সমান্তরাল প্রতিচ্ছবি। 
আমাদের ঘরের পাশে বাংলাদেশে গত পাঁচ বছরে অন্তত ২৫টি নাট্যদল রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের 
চরিত্রগুলোকে আর ঘটনাগুলোকে নিয়ে নাট্য প্রযোজনায় প্ৰয়াসী হয়েছেন, যার অনেকগুলিই এখন 
জন-আদৃত। পুরাণের কাহিনি আর চরিত্রগুলি ভাষায়, ভাবে আর ব্যঞ্জনায় যে ধুপদী চিন্তার কখনও 
কখনও সমকালীনতার প্রতিভাস দেয়, তার সূত্রেই এই সব মঞ্চয়নের ভাবনা, পাটনা থেকে কিছুটা 
দূরে বেগুসরাইয়ের নাট্যদল নবোদিত ‘যুধিষ্ঠির বিলাপ’ নামক এক ঘণ্টার যে ছোটো নাটক তৈরি 
করেছে তা রামধারি সিং দিনকরের রচনায় আর সন্তোষ রাণার নির্দেশনায় বক্তব্যে আর উপস্থাপনায় 
এমনই উজ্জ্বলতা পেয়েছে যে এই নাট্যদলটি প্রায় অখ্যাত একটি জনপদ থেকে জাতীয় স্তরে নাটক 
পরিবেশনের আমন্ত্রণ পাচ্ছে। মহাভারতের কাহিনির এক দীপ্ত নবায়ন এই নাটক। যেমন মুন্বাই-এর 
লাস্য পরিবেশন করছে ‘মাতা হিড়িস্কা’ চেতন দাতারের লেখায় আর নির্দেশনায় এই নাটকটিও 
পুরাণের সূত্রে সমকালকে স্পর্শ করার সার্থক চেষ্টা করে। কন্নড় ভাষায় ব্যাঙ্গালোর-এর নেপথ্য 
দলের নাটক ‘গোকুল নিগমনি” অথবা ভূপালের Sry থিয়েটারের জনপ্রিয় প্রযোজনা মহান ধ্রুপদী 
নাট্যকার ভাস-এর সৃজন অনুসরণে Gwe’ (নির্দেশক বলেন্দ্র সিং) অথবা গোয়ার রঙ্গমেলি কলা 
আকাদেমির দ্বারা গিরিশ কারনাডের 'হয়বদন" নাটকের কোঙ্কনি ভাষায় উজ্জ্বল পুনরুজ্জীবন 
(নিৰ্দেশনা : আফসার হুসেন) আশা জাগায় আর ভূপালের রঙ্গশ্রী যখন কপিলা বাৎস্যায়নের ধুপদী 
রচনা অধর্সতী’ (নির্দেশনা : প্রভাত গাঙ্গুলি ও গুলবর্ধন) সফলতার সঙ্গে মঞ্চায়িত করে এমনকী 
অপেক্ষাকৃতভাবে কমই যেখানে থিয়েটার হয়, সেই জন্মুর রঙযুগ নাট্যগোষ্ঠী যখন ডোগরি ভাষায় 
‘পাণ্ডী’ প্রযোজনা করে যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে পুরাণের যুগমাত্রিক উপস্থাপনা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার 
খুলে দেয়। একই সময় মুম্বাই-এর থার্ড বেল নাট্যসংস্থা স্যামুয়েল বেকেটের এন্ড গেম’ হিন্দুস্তানি 
ভাষায় নিবেদন করছে (ক’বছর আগে চেতনা এটি বাংলায় প্রযোজনা করেছিল) কিংবা কুমারসাহনির 
নির্দেশনায় Grey’ (নাটক : অভিরাম ভড়কমকর) অথবা সুরাটের ‘আকে Hoy’ গুজরাটি ভাষায় 
বিখ্যাত নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চওর-এর টাইরেড খুটি কুনপল' নির্দেশনা : কপিলদেব শুক্লা) 
মঞ্চায়িত করছে। ধুপদী নাটক, মহাকাব্যাশ্রিত নাটক, পুরাণের চরিত্রগুলিকে সমকালের সমমাত্রিক 
করার প্রয়াসে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা নাটকের পাশাপাশি মূলত নাগরিক দলগুলো বেকেট-এর 
আযাবসার্ড নাটক থেকে মহেশ এলকুঞ্চওরের আধুনিক জীবন আর সেই জটিল শহুরে দ্ৰুতিবিলাসী 
জীবনের মনস্তাত্বিক সমস্যা, লিঙ্গ সমস্যা, যৌন সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। নাগরিক 
পৃষ্ঠপোষণা, স্পনসরশিপ, মিডিয়ার গগনভেঙী প্রচার__এইসব নাটকের উপর এতটাই বর্ধিত হয় যে 
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আমাদের মহাভারত অবলম্বনে ভীষ্ম সাহনি-র ‘মাধবী’ আশিস গোস্বামীর অনুবাদে আজ বাংলাদেশের জনপ্রিয় থিয়েটার 
প্রযোজনা, নিদেশনায় রামেন্দু মজুমদার | 


শেষ পর্যন্ত আলো, মঞ্চ, পোশাকে বৈভবময় রঙিন প্রযোজনাগুলোর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার খুব কমই 
করতে হয়। তুলনায় বেগুসরাই-এর দলটি কিংবা কেরালার শহরে সফিস্টিকেশনের বাইরে যে দলটি 
নাট্যকার বোধায়নের লেখা আর জ্যোতিষ এম জি-র পরিচালনায় মালয়লম নাটক 'ভাগরজ্জামম, 
দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছে তারা তীব্র আর্থিক প্রতিকূলতার মূলে দীড়িয়েই অভিনয় করে 
যাচ্ছে। প্রচার আর পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য এদের ভাগ্যে কম জুটলেও একমাত্র সিরিয়াস 
আদর্শনিষ্ঠ নাট্যচর্চার সূত্রে এরা বেঁচে আছে এবং সেই সূত্রেই কিছুটা হলেও এদের খ্যাতির 
প্রসারণ ঘটছে। 





সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে এই দুই ধারার পাশাপাশি আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ করা 
যাচ্ছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের সমর্থ নাট্যদলগুলো জসীমউদ্দীন-এর লোকগাথা কিংবা 'মনসামঙ্গল 
বা ব্যাসদেবের জীবনীভিন্তিক নাটকের মধ্যে নতুন থিয়েটারের খোঁজ পাচ্ছে সেখানে উনিশ শতকের 
অস্থির চঞ্চল কিছুটা চন্দ্রাহত নাট্যকার ভরতেন্দুর জীবন নিয়ে বিখ্যাত কন্নড় নাট্যকার ও নির্দেশক 
প্রসন্ন সম্প্রতি হিন্দি ভাষায় উপহার দিয়েছেন 'সীমাপার'। অসাধারণ প্রযোজনা | একজন সৃজকের 
জটিল মনস্তত্ব। উৎকেন্দ্রিকতা, প্রেম, যন্ত্রণা, অবিশ্লেষণীয় অস্থিরতা-_সব কিছু এই জীবনী-নাটো 
চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। বংশী কাউলের সাম্প্রতিক প্রযোজনাটির কথা ভাবা যাক। “গার গোপ 
গপংগ গোমদাস' আসলে ইবসেন-এর অবিনশ্বর সৃষ্টি “পার জিঁতে'র অসাধারণ রৃপাস্তর। NA 
এখানে পীরর্জিত, তার পরিক্রমা দেখা, শোনা আর অভিজ্ঞতা বৈচিত্রাই এই নাটকের ভাববস্তু। উনিশ 
শতকের ভারতীয় সমাজ জীবনকে বংশী তুলে ধরেছেন এই রুপাস্তরে। প্রযোজনাটি নিঃসন্দেহে 
উচ্চমানের। পাশাপাশি রামগোপাল বাজাজের নির্দেশনায় মহেন্দ্র ভাল্লার দীর্ঘ শিরোনামের নাটক 
“সিমাগ-এ হানি দিল কি বস্তি হায় কাঁহা, হায় কাঁহা’ আজকের মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, আত্মজ 
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আত্মজাদের কেরিয়ারের প্রয়োজনে বিদেশে চলে যাওয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিঃসঙ্গতা, মধ্যবয়সি নরনারীর 
জীবন ও সম্পর্ক--নানা বাস্তব চেহারায় উঠে এসেছে। প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশনা মোহন মহর্ষির 
সাম্প্ৰতিক প্ৰযোজনা দিওয়ার মেঁ এক বিড়কি রহৃথি*তে নরনারীর সম্পর্ক আর আধুনিক জীবনের 
জটিলতা উঠে আসে নতুন সৃজন ভাবনায়। মোহন রাকেশের সাম্প্ৰতিক নাটক রণজিৎ কাপুরের 
নিৰ্দেশনায় উপস্থাপিত WENT বাস্তবের সঙ্গে নাটককারের fete ভাবনার এক চমৎকার মিলন 
ঘটায়। অভরাল' শুধু দেখার নয়, ভাবনারও নাটক। জাতীয় স্তরে যে কটি সাম্প্রতিক নাটকের 
প্রসঙ্গে এখানে তোলা হল তার বাইরেও বহু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নিশ্চয়ই অনুক্ত রয়ে গেল। এ 
ধরনের প্রতিবেদনে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একটা বিষয় বোধ হয় আমরা ভেবে নিতেই পারি, 
দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়নি। ইবসেন, ব্রেখট কিংবা ভাস অথবা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অথবা 
দারিও ফো থেকে ধরমবীর ভারতী বা গিরিশ কারনাড বা মোহন মহর্ষি, পুরাণ মহাকাব্য থেকে 
WRENS নাটকের পাতায় আমাদের দেশের থিয়েটার এখন লড়াইয়ের রসদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই 
পরিক্রমায় আদর্শ নেই শুধু বাণিজ্য আছে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তারা থিয়েটারকে এক ধরনের 
পাটোয়ারবৃত্তি বলেই মনে করেন। অন্ধ অসূয়া আর অন্ধ ভালোবাসা থেকে সমদূরত্বে দাঁড়িয়ে হয়তো 
রাস্তা খুঁজছে এবং সময়ের অভিঘাতে সেই খোঁজায় বৈচিত্র্য বাড়ছে। থিয়েটার যতদিন এই চলমানতা 
বজায় রাখবে ততদিন তার বিলয় অসম্ভব। 


নগর দলগুলোর তুলনায় যোগ্য মফস্বলের দলগুলো যে লড়াই চালাচ্ছে তা আরও তীব্র, 
জটিল এবং দর্শক ছাড়া অন্য কোনোরকম পৃষ্ঠপোষণাহীন। তবু গুণে আর নিষ্ঠায় এইসব দলের 
অনেক প্রযোজনাই শহরের বহুনন্দিত মিডিয়ার আশীৰ্বাদ পাওয়া প্রযোজনার সমগোত্রীয়, কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে আরও উন্নত। 


এখনও থিয়েটারের বিপণন তেমন করে কোথাও দানা পাকিয়ে ওঠেনি। সর্বগ্রাসী বাজারের 
অভিঘাতে কেউ কেউ এমনটি ভাবছেন যে ম্যাকডোয়েল বা পেপসির মতো বিমানবন্দরে, বড়ো বড়ো 
রেল স্টেশনে কিংবা অভিজাত এলাকায় থিয়েটারের বিপণি খোলা যায় কিনা। জাতীয় স্তরে সেটা যে 
সম্ভব নয় তা তো দলগুলোর নাটক নির্বাচন আর উপস্থাপনা দেখেই বোঝা যায়, কিন্তু অংশত বড়ো 
বড়ো শহরের কি তা সম্ভব ? মুম্বাই-এ নাসিরুদ্দীন শাহ, ওম পুরি, অমরীশ পুরি, কিংবা শাবানা 
আজমি বা এ কে হাঙ্গল যখন নাটক করেন তখন যে বাণিজ্যমুখী বিপণন হয় সেটা তাদের ফিল্সি 
জনপ্রিয়তার জন্য। এ রাজ্যেও দু-একটি প্রযোজনায় তেমন কিছু করার চেষ্টা দেখা গেছে। কিন্তু পুণে 
থেকে ত্রিবান্দ্রাম, জম্মু থেকে সুরাট যে নাট্যদলগুলো অভিনয় করে, মহারাষ্ট্রের গ্রামে, বিহারের 
হরিজন পল্লিতে, এ রাজ্যের অজস্র গ্রামেগঞ্জে যে থিয়েটারটা দাপটে বেঁচে আছে তার সঙ্গে বাণিজ্যিক 
বিপণনের কোনো সম্পর্কই নেই। 


কিন্তু জাতীয় স্তরের নাট্যচর্চার দিকে আঙুল দেখিয়ে যারা বলেন, থিয়েটারকে এই বৈশ্য 
যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞাতার্থে একটি অত্যন্ত আধুনিক 
এন এস ডি রেপার্টরি প্রযোজনার কথা বলে প্রতিবেদনটি শেষ করতে ইচ্ছে জাগছে। নাটকের aT 
উসকা বচপন” রেপার্টরি খুব রঙিন, অন্য ধরনের নাটক 'জানেমন' (তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের 
নিয়ে) যেমন প্রযোজনা করেছে তেমনি কৃষ্ণবল্পভ বৈদ্যর লেখা 'উসকা বচপন' খুব সাফল্যের সঙ্গে 
প্রযোজনা করছে। সে যুগে শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর চুরি হয়ে যাচ্ছে সেই যুগে 'উসকা 
বচপন' চমৎকার নিপুণতায় শৈশবের যন্ত্রণা আর কৈশোরের লুষ্িত মানবতার হাহাকারকে ফুটিয়ে 
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রণজিৎ কাপুরের নিদেৰ্শনায় মোহন 
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ন্যাশনাল FA অব ড্রামা রেপাটার্র প্রযোজনা বামন কেন্ড্রে-র জানেমন। চিত্র : এন এস | 


তোলা হয়েছে। দেবেন্দ্ররাজ অষ্কুরের নির্দেশনায় এই নাটকটি কোনো অর্থেই প্রমোদপণ্য নয়, না 
ভাবনায়, না উপস্থাপনায়। বরং 'জানেমন-এর বাণিজ্যিক আকর্ষণ, যৌন সমস্যা হুল্লোড় আর 
বেদনার্ত ঘটনাবলির পাশাপাশি এই নাটকের দর্শক যন্ত্রণায় ক্ষোভে সমকালীন সামাজিক যন্ত্রণাকে 
অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেন, মিলিয়ে নিতে পারেন নিজেদের শৈশব বা কৈশোরের সঙ্গে। 
উত্তরবঙ্গের চা-বাগান থেকে মধাভারতের বাজি তৈরির কারখানায় কিংবা পশ্চিম ভারতের জাতপাত 
আর অজস্ৰ সংস্কারের অভিঘাতে বিপন্ন কৈশোরের মনোভূমে সমকাল যে স্বপ্রভঙ্গের যন্ত্রণার বিস্তার 
ঘটাচ্ছে সেই অনাবিষ্কৃত জগৎকে দেখিয়ে দেয় এই নাটক। বোধ হয় ভোগবাদসর্বস্বতার বিপ্রতীপে 
এমন নাটকই জাতীয় স্তরে নাট্যকমীদের সঠিক প্রতিবাদ হয়ে উঠতে পারে। 
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কলকাতার থিয়েটার এখন 
আন্তৰ্জাতিক শিরোনামে 


Sangram Guha, famous dramatist has dune an croc search 






foun he attack on pmsoner: 





and Ruy, new vibration from <, 


of its tremendous effi 





t0 expose another approach of Iraq war 


= International Herald Tribune, Paris, 10 sept. 2004 
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15. Marz: 12 Uhr: Kund- Ab 14.00 Uhr: 24-stiindige 


gebung und Demonstration große Protestaktion am 3 
zum Haupttor der US-Airbase Haupttor und an weiteren i 
Rhein/Main bei Frankfurt. Zufahrten der Airbase E 
Start: S-Bahnhof Zeppelinheim i 


Weitere Infos: 
Infotelefon: 030/440 130 11 


ৰ 
এ resist www.resistthewar.de 


Wir bitten um Spenden zur Finanzierung unserer Arbeit. 
Spendenkonto: Martin Singe, Kto.: 55 94 30 469, Postbank Dortmund. ELZ: 440 100 46 
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যুদ্ধ ও থিয়েটার 
রথীন চক্রবর্তী 


১. 
খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১ সাল থেকে একাদিক্রমে সাতাশ বছর ধরে যুদ্ধের প্রবাহে ধ্বংস ও বিধবংসের চিহ্নকে 
সারা দেহে ধারণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল যে গ্রিস ও সংলগ্ন অঞ্চল, তার নাম 
'পেলোপনেসিয়ান ওয়ার’। এই যুদ্ধে আথেন্স পুরোপুরি চুরমার হয়ে যায়। এই যুদ্ধ ছিল এক শহর- 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর এক শহর-রাষ্ট্রের এবং একাধিক শহর-রাষ্ট্রের জোটের বিরুদ্ধে আরও কিছু 
একাধিক শহর-রাষ্ট্রের জোটের লড়াই। মূল কেন্দ্র আথেন্স ও স্পাৰ্তা। এই যুদ্ধের প্রথম একুশ বছরের 
সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন থুকিদিদিস তার ‘Peloponnesian War’ agi তিনি ছিলেন আথেন্সের 
সেনাদলের অন্যতম সেনাপতি, যুদ্ধের মাঝপথেই তিনি সেই দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন, এবং তার জন্য 
তাকে শাস্তিও পেতে হয়। কিন্তু কেন তিনি তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন তা 
আজও স্পষ্ট নয়। কেউ বলেন, পৈতৃক খনিগুলিকে রক্ষা করার জন্যই তার যুদ্ধত্যাগ, কেউ বলেন 
আসলে যুদ্ধ করার মতো মানসিকতা তার ছিল না। কিন্তু এর বাইরে আর কোনো কারণ যে ছিল 
না, এ কথা জোর দিয়ে বলা কোনো ইতিহাসবেত্তার পক্ষেই সম্ভব নয়। 

এই পেলোপোনেসীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টপূর্ব ৪১১ সালে গ্রিক নাটককার 
আরিস্তোফেনিস লিখেছিলেন একটি নাটক ‘Lysistrata’! এই নাটক লেখা হয়েছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে, 
যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে। সে দাবি জানিয়েছিলেন গ্রিসের প্রায় প্রতিটি শহর-রাষ্ট্রের মহিলারা, 


TAS বাতাস, আর হতাশার ছাই। এই ভয়ংকরতাকে প্রত্যক্ষ করাই কি জীবন, তাকে পরিপুষ্ট 
করাই কি জীবনের শর্ত? কেন এই যুদ্ধ? এই যুদ্ধের প্ররোচনা কি মানুষের, না শয়তানের? 
ধ্বংসময় যুদ্ধকে ধ্বংস করতে না পারলে মানুষ কোনোদিনই শাস্তি নিয়ে বাঁচবে না। যুদ্ধের 
বীজকে হত্যা করা আমাদের কর্তব্য। 

এইভাবেই যুক্তিগুলোকে পরপর দীড় করিয়েছিলেন আরিস্তোফেনিস। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি 
হাতিয়ার করেছিলেন নারীশক্তিকে। গ্রিক মহিলাদের এই ঘোষণা নিয়ে পরবর্তীকালে বুদ্ধিমান ও 
শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট কৌতুক বয়ে গিয়েছিল। মহিলাদের দিয়ে শরীরসঙ্গ না করার এই 'তুরুপের 
তাস'টি দিয়ে যুদ্ধ কি আদৌ বন্ধ করা সম্ভব, যুদ্ধ কি আজ কিছু ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে? মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যদি তার স্ত্রীর তরফ থেকে আসা এমন এক শর্তকে মেনে নিয়ে ইরাকে 
যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন তাহলে কি যুদ্ধ সত্যই বন্ধ হয়ে যাবে ? ম্যাকনামারা যদি এমন 
শৰ্তকে গ্রহণ করতেন তাহলে কি ভিয়েতনামে যুদ্ধ হত না ? হত, বা আগামীতে হবেও। কারণ যুদ্ধ 
আজ একটি পেশাদারি প্ৰকল্প, একটি বিনিয়োগ-সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্ভাষ। এবং একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। 
লেখক একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক, এখন নাট্যচিন্তা’ পত্রিকা-র সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক 
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একটি যুদ্ধের পেছনে কাজ করছে সমগ্র TBAT সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আর একটি সমগ্র 
রাষ্ট্রস্ত্র। সুতরাং গ্রিক রমণী লাইসিসন্ত্রাতার, যে এই নাটকের নায়িকা, ওই শর্ত সামনে রেখে সমগ্র 
রাজ্যের রমণীকুলকে এক্যবদ্ধ করার প্রয়াস ফলবতী হওয়া আজকের দিনে সম্ভব নয়। 

তথাপি “লাইসিসন্াতা নাটকটি ধুপদী সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, ধ্বংসের বিরুদ্ধে তার 
এমন মানবিক আবেদনের জন্য। নায়িকা লাইসিসস্ত্রাত প্রতীক হয়ে ওঠে সৃষ্টির, ধ্বংসের বিপরীতেই 
যার অবস্থান। এই নাটক কার্যত যুদ্ধের বিরুদ্ধে ‘অর্ধেক আকাশ'-এর বিদ্রোহ। 

আড়াই হাজার বছর আগের এই নাটকটিই একবিংশ শতাব্দীর বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে 
ফিরে এল নয়া ইন্তাহার হয়ে। ২০০৩ সালের ওরা মার্চ পৃথিবীর ৫৬টি দেশে ৯১৯টি প্রকাশ্য 
লাইসিসস্ত্রাতার আবির্ভাব ঘটল ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাভিযানের তীব্র নিন্দা এবং 
সমালোচনা করে। সমাবেশগুলিতে পঠিত হল নাটকের অংশ, কোনো কোনো জায়গায় তা অভিনীত 
হল, কোথাও খোলা পথে, কোথাও মঞ্চে। ওই দিন একই সময়ে বিভিন্ন স্পটে, কমিউনিটি হলে, 
রেস্তোরীয়, বিপণিতে একই স্বরে উচ্চারিত হল লাইসিসস্ত্াতা। এবং ওই অনুষ্ঠানের বড়ো অংশই 
হয়েছে মার্কিন TSANG! যেখানকার মানুষ ইরাক আগ্রাসনের সময় রাস্তায় নেমেছে বিরাট বিরাট 
প্ল্যাকার্ড নিয়ে : Say No to War. ৩রা মার্চের পরেও এই অভিযান অব্যাহত থেকেছে, বারবার 
হয়েছে। বলা হয়েছে, এই প্রতিবাদ চলবেই, যতদিন না পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ হয়, যতদিন 
না পর্যন্ত আগামী যুদ্ধের উদ্যোগ লুপ্ত হয়। এবং এই ATG উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 
‘Lysistrata Project’. 

এই প্রকল্পনার কথা আমরা প্রথম জানতে পারি ২০০৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 
‘ওয়াষ্ড প্রেস রিভিউ-এ, তার সংযুক্ত সম্পাদক সারা কোলম্যানের একটি নিবন্ধে এবং ওই 
সময়কালেই ‘লস এঞ্জেলস টাইমস-এর স্টাফ রাইটার ডন শার্লির একটি রিপোর্টে, এবং আরও 
কয়েকটি পত্রিকায় নিউ ইয়র্কের দুই বিশিষ্ট অভিনেত্রী ক্যাথরিন বুম এবং শ্যারন বাওয়ারের মাথায় 
এই প্ৰকল্পনার প্রাথমিক সৃত্রগুলি দেখা দেয়। তারা একটা খসড়া তৈরি করেন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরিকল্পনা বিস্তৃত হয়। যোগাযোগ শুরু 
হয় বিভিন্ন নাট্যদলের সঞ্জো। তারা একে অপরকে খবর দেয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে যায় দেশের 
বাইরেও | আবেদন রাখা হয় এই প্রকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। শত শত ই-মেলে পূর্ণ হয়ে যায় 
তাদের ইনবক্স। এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয় আর একটি বিষয়। সারা বিশ্ব জুড়ে ওইদিন বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করা হবে। সেই অর্থ দিয়ে ইরাক, আফগানিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য 
জায়গায় যুদ্ধের শিকার হয়েছে যেসব শিশু-- আঘাত পেয়েছে, প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে ইত্যাদি__ 
তাদের জন্য দেওয়া হবে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 

প্রকল্পে আরও বলা হয়, ২৩শে মার্চের কর্মসূচি যদি সফল হয় তাহলে তাকে আরও এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে দফায় দফায়। অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে এবং চলবেই। আপাতত সেটা 
লাইসিসন্ত্রাতাকে সামনে রেখেই, যে মহিয়সী রমণী শব্যাত্যাগের এই ডাক দিয়েছিলেন এবং 
আথেন্সের সমগ্র রমণীকুলকে এক্যবদ্ধ করেছিলেন। 

ক্যাথরিন ব্লমের অভিনেত্রী-জীবন দীৰ্ঘায়িত। মঞ্চে তার আবির্ভাব মূলত অফ-ব্রডওয়েতে, 
আঞ্চলিক প্রযোজনায় এবং চলচ্চিত্রে। একই সঙ্গে তিনি পরিবেশকর্মী। পরিবেশ রক্ষা সংগঠন 
সিয়েরা ক্লাব, ফ্রেন্ডস অব আর্থ এবং ফরেস্ট ওয়াচের সঙ্গে তিনি TS! এছাড়া তিনি দেশে এবং 
দানের পদ্ধতি বিষয়ে এবং যোগ ব্যায়াম নিয়েও। একটি বলকান মিউজিক ট্রুপের তিনি কোচ, এদের 


৩৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 





নিয়ে তিনি মাসিদোনিয়া ভ্ৰমণ করেন। মাসের কয়েকটা দিন তীর কাটে নিউ ইয়র্কে, কয়েকটা দিন 
ভেরমন্টে, যেখানে তার আছে নিজের বাড়ি, যে বাড়িতে থাকেন তার স্বায়ী। 
শ্যারন বাওয়ারের মা একজন রাজনৈতিক কর্মী, বাবা অভিযাত্রী। এরই সমন্বয়ে মঞ্চে দুর্ধর্ষ 
অভিনেত্রী শ্যারন বাওয়ার। টেলিভিশনে এবং ফিল্মেও কাজ করেন। নিউ ইয়র্ক সিটির দা মিন্ট 
থিয়েটারের তিনি রেসিডেন্ট কাস্টিং ডিরেক্টর। টেক্সাসে গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে বেরোবার আগেই তিনি 
একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। আর সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় তীর ভাবী স্বামী, 
গ্রাফিক ডিজাইনার মার্ক গ্রিনের। 
ক্যাথরিন ব্লুম এবং শ্যারন বাওয়ারের উদ্যোগকে উস্কে দিয়েছিল দুটি সংস্থা। একটি হল 
সানফ্রানসিসকোর 'লাইসিসন্ত্াতা প্রোজেক্ট, যার কর্ণধার হলেন কবি, লেখিকা, স্কুল শিক্ষিকা এবং 
সমাজকর্মী লিসা ডোলার। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে তিনিই এই নামটি ব্যবহার 
করেছিলেন, এই নামে সংগঠন স্থাপন করেন, যদিও তার সঙ্গে থিয়েটারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 
লিসার সংগঠনের বিষয় মহিলাদের অধিকার এবং বিশ্বশাস্তি। বুম এবং বাওয়ার লাইসিসন্তাতা’ 
নামের দিকে হাত বাড়ালেও লিসা আপত্তি করেননি, বরং সহযোগিতাই করেছেন। আর দ্বিতীয় 
সহায়ক সংস্থা হল THAW বা Theatre Against War, যে সংস্থাটি কয়েক বছর হল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে প্রভৃত স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা নিয়ে। 
এই প্রেক্ষিতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য ‘ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও*র প্রতিনিধি মাইকেল 
নরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যাব ক্যাথরিন ব্লুম সমীপে। 
নরিসের প্রথম প্রশ্ন : আপনাদের যুদ্ধ প্রতিরোধের গোড়ার কথাটা কী ? 
ক্যাথরিন।। আ্যারিস্তোফেনিসের 'লাইসিসন্ত্াতা'র একটি আধুনিক বৃপাস্তরণের কাজ আমি করছিলাম, চলচ্চিত্রের 
জন্য। সেই সময়ে আমি নিউ ইয়র্কের THAW সংগঠনটির কথা শুনি। তারা ২ মার্চ থিয়েটার কর্মীদের নিয়ে 
যুদ্ধবিরোধী এক সমাবেশের প্ৰস্তুতি নিচ্ছিল। আমার মাথায় হঠাৎ এল, এই চিত্রনাট্যটি আমি অনুষ্ঠানে পাঠ 
করি না কেন ? আবার ওইদিনই এক বন্ধুর কাছ থেকে ই-মেল পেলাম। সে বলল, এসো না, ওইদিন তুমি 
আর আমি মিলে একটা কিছু করি। যেন পাইন বনের মাথার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপরেই 
এই প্রোজেক্ট। প্রথমে ১২টা দেশের ৪০টা শহরের কথা ভেবেছিলাম। তারপর বাড়তেই লাগল। 
মাইকেল।। দেখলাম মধ্য প্রানেও আপনারা এই অনুষ্ঠান করছেন। সেখানে এই অনুষ্ঠানে মহিলারা কি অংশগ্ৰহণ 
করতে পারবেন ? 
ক্যাথরিন।। করতে পারবেন কি না সেটা আমরা তাদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে জেরুজালেমে কয়েকজন মহিলা 
এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন বলে খবর পেয়েছি। যদিও তারা খুবই সন্তর্ত। আমরা বলেছি, রাস্তায় নেমেই 
অনুষ্ঠান করতে হবে তার কোনও দরকার নেই। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাড়িতেই বসুন, বাড়িতেই অনুষ্ঠান করুন। 
মাইকেল।। এই ‘লাইসিসন্ত্ৰাতা’ ষ্ট্যাটেজি আরও কিছু জায়গায় অনুসৃত হয়েছে বলে শুনেছি। সে সম্পর্কে আপনি 
কিছু জানাতে পারেন ? | 
ক্যাথরিন।। সুদানে মহিলাদের একটি গোষ্ঠী আছে নাম হল Sudanese Mothers for Peace. সেখানে 
গৃহযুদ্ধের অবসানকল্পে তারা এই লাইসিসন্ত্রাতার যে আহান যে কৌশল, তা অবলম্বন করেছিলেন। এক 
তুর্কি মহিলার সন্ধান পাই, তার নাম বিরসেল লেম্পকে। তিনি একটি সোনার খনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন 
আন্দোলন করে, সেখান থেকে সায়ানাইড উঠেছিল, ফলে ব্যাপক বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ২০০২ সালে তাকে 
এ জন্য 'রাইট লাইভলিহুড ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। পেরগামন নামে একটি গ্রামে পাইলট প্রোজেক্ট চলছিল। 
সেখানকার গ্রামবাসীরা বিবস্তু হয়ে প্রতিবাদ জানান। এবং মহিলারা ঘোষণা করেন, তাদের পুরুষেরা যদি 
সেখানে কাজ করতে যান তাহলে তারা শরীরসঙ্গ দেবেন না। 
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মাইকেল।। আপনার কি মনে হয় যাঁরা নাটকে অংশগ্ৰহণ করছেন, অথবা যারা শুনতে বা দেখতে যাচ্ছেন তারা 
নিজেরা একা একা নাটকটা পড়ার থেকে বেশি কিছু করছেন, বা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন? 

ক্যাথরিন।। সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা কিছু কম নেই। আমার মনে হয় প্রতিবাদ গড়ার পদ্ধতিটা তাদের ওপরেই 
ছেড়ে দেওয়া উচিত। 

মাইকেল।। নাটকে যৌন ধর্মঘটের কথা আছে। কিন্তু মনে হয় তার থেকেও অনেক বড়ো একটা ব্যাপার আছে। 

মহিলারা দেশের কান ধরে টানতে পারেন। 

ক্যাথরিন।। হ্যা 

মাইকেল।। এবং আপনি কি আরও বিবিধ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের এমনই প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল করার কথা 

ভাবেন ? 

ক্যাথরিন।। এই মুহূর্তে আমরা বলতে চাইছি--একটা কিছু করুন-_একটা কিছু, যা প্রতিবাদ স্থাপন করতে পারে। 

টেডি রুজভেল্টের বিখ্যাত ঘোষণাকে আজকের জর্জ বুশ প্রশাসন গুণ্ডাদের হুমকিতে পরিণত করেছে। আর 
যুদ্ধ একটা প্রয়োজনীয় কাজ, ভালো কাজ, এই প্রচারের ঢাক পেটানোর জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
প্রচার মাধ্যমগুলিকে পকেটে পুরে ফেলেছে। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল, এর কোনো সম-ওজনের বিকল্প গড়ে 
তোলা যায়নি। এমন বিকল্প কোনো মঞ্চ, কোনো স্থান গড়ে তোলা যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যুদ্ধ বিষয়ে 
পরস্পর আলোচনা করতে পারে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠতে পারে। আমরা সেরকম একটা কিছু 
গড়ার কথা ভাবছি__একটা কিছু_এবং সেটা থিয়েটারে। আমরা মনে করি, যে কর্মসূচি আমরা নিয়েছি 
(২৩ মাৰ্চ) তা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করবে, AIE কষ্ঠস্বর গড়ে তুলবে, এবং 
এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। 

'ডেনভার পোস্ট কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্যাথরিন রুম বলেন, লাইসিসন্ত্রাতার আহ্বান 
একালে কতটা বাস্তবসম্মত সেটা কিন্তু প্রশ্ন নয়। কারণ শ্রীমতী বুশ এই ডাকে সাড়া দেবেন, এ 
প্ৰত্যাশা আমরা করি না, কিন্তু সমগ্র মার্কিন মানবকুলকে এ কথা খুব ভালোভাবেই জানিয়ে দেওয়া 
যেতে পারে যে তাদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জনমত ধুমায়িত হচ্ছে। বুশ এবং তাদের শাগরেদরা 
তাদের ইচ্ছাকে মার্কিন জনগণের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দিতে পারেন না ক্যাথরিন ব্লুম বলেন: 

‘Writers and poets have a responsibility to reflect upon events and report back from 

their hearts, minds and souls. Because theatre can bring a community together, can 

create illusion of togetherness, can provoke and rankle, and inspire like few other 
live mediums, when it is done properly. Theatre is like a secular church... I think 
responding to culture the world, an event catastrophic or mundane in a community 


is part of theatrical experience.’ 


তার আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড প্ৰেস রিভিউয়ের সঙ্গে আলোচনায় ব্লুম বলেছিলেন, 
অনেকেরই মনে হয়, এই যে বিরাট সামরিক অভিযান, এই যে দৈত্যাকার ধ্বংস, এর বিরুদ্ধে 
আমার প্রতিবাদ কীভাবে বেঁচে থাকবে, কেনই বা বেঁচে থাকবে। ভেসে যাওয়া ছাড়া গতি 
নেই। তাই প্রতিবাদ Fads: এই ধারণা সম্পূর্ণভাবেই ভুল। প্রত্যেক প্রতিবাদেরই, যত 
FR হোক না কেন, শক্তি আছে। লাইসিসন্ত্রাা প্রোজেক্টের এখানেই সার্থকতা যে সমস্ত 
প্রতিবাদকে সে এক জায়গায় জড়ো করছে। 

‘It makes it possible for people who feel they don’t have a voice to imagine a 


creative, non-violent, powerful approach to conflict revolutions.’ 
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সভাতানাশী নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে ee বিশ্বযুদ্ধে ফ্রন্টলাইন থিয়েটার ; 'এ ফেলো ফ্রম আওয়ার টাউন’ 


সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকল্পের আহানে অদ্ভুত সাড়া জেগে উঠল। 

তুরস্কের ইসতানবুল থেকে নাট্য পরিচালক ইয়েসিস ওজসোয় গুলান বার্তা পাঠালেন : 

Ninety percent of the population [in Turkey] is against the war. Yet our parliament 

has just accepted the agreement of compliance for war, indicating that they will be 

allowing 1,00,000 U.S. soldiers in Turkey and will be sending our soldiers, if nec- 

essary. ...I have never done this kind of performance 

‘Actually the play is not enough, women should really go on a sex 

strike.’ 

লাভাল রাস্তায় এবং মঞ্চে লাইসিসন্তাতা' প্রযোজনা ছাড়াও একটি রেডিও প্রযোজনা করেন, 
সেখানে শিল্পী, সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 

সিঙ্গাপুর থেকে উনবিংশববীয়ি দন চোও (ছদ্মনাম) জানালেন, তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে 
নিয়ে ৩ মার্চ রাস্তায় নামছেন। সিঙ্গাপুর সরকার যেহেতু আইনগতভাবেই কোনো প্রতিবাদ সমাবেশ 
বরদাস্ত করে না তাই তাদের নাম পালটে এবং মুখে রং মেখে এই অভিনয় সংগঠিত করতে হচ্ছে। 
ওয়াৰ্ল্ড প্ৰেস রিভিউতে দন চোও এক লিখিত বার্তায় বললেন : 


1 did not know much about the war, so I went online and read all the leading news- 
papers of the world. This war was already knocking at our doorstep. Stoping the war 
would be like me jumping up and down frantically, trying to stop a ship...but being 
human and not wanting people to die is a good reason I should fight against it 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ হলিউডের কোম্পানি রেপ" এর আর্টিস্টিক ডিরেক্টর হোপ 
আলেকজান্ডার নাটক পঠন ও উপস্থাপনের পাশাপাশি ইন্টারনেট পাবলিসিটির ওপর গুরুত্ব দিলেন। 
তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে বললেন : 
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যুদ্ধবাদীর বুদ্ধ দুয়ারে দিই হানা 
শেকসপিয়ার সেখানে প্রেরণা। 


সোভিয়েত শিল্পী মিখাইল লেনিন ও ARIS মারকুলোভা গোমং অব দা শু ফ্রন্ট লাহ গেডের 
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আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংকটে আমাদের থিয়েটার 


যুদ্ধ ও থিয়েটার 
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Troy was swept clean of all its men in one night. And 
now only women are 1611, including those of royal 
household Queen Hecabe, wile of the king Priam 
t of the gallant warrior Hector, the handsome 

the innocent Polyxena and the seer priestess 
sandra, is distraught in her grief. The Greeks, ted by 
\gamemnon, had struck Troy when Paris cloped 

with the gorgeous Helen, wife of the Greek King 
Menelaus. Now their vengeance is complete, with the 
women of Troy being meted out to the Greeks as 
oncubine, servants and paramours, and even the tast 
malc, the infant son of Hector and his wife Andromach 
being killed. This is about the plight of human being 


in times of war 


NOW 


A SAGA 01 RUIN AND LOSS, OF LOVE & THE HOPE FOR REDEMPTION 


Based on Euripides THE TROJANS 








Did we stop that war by protesting it? I don’t know. But we didn’t have the 
Internet then. We were not tied together. Political activism over the Internet can be 
profound. When that many people put our positive energy, it can change the world. 


কানাডার বিখ্যাত অভিনেতা জ্যানডু গিলিস নিজে এই অনুষ্ঠান সংগঠিত করার উদ্যোগ 
নিয়ে বললেন : 


I think it is the opportunity for theatre artists to come together, to speak through 
their air about something that everyone is feeling quite concerned about and un- 


comfortable with these days. 
ভেনিসে অভিনেত্ৰী আলফার উডওয়ার্ড বললেন : 


‘I'm a black woman. If I did things only because I thought people would listen and 
react, I'd be up a tree. Changes may not take place in my life time, but I’m part of 


a continuum. It’s important for my children to see that we are all in this together. 


বং বিখ্যাত মার্কিন নাটককার ও চিত্রনাট্যকার ল্যারি গেলবার্ট : 


It's a cry from the heart of women : Don’t take the men out of our lives and waste 
them. If you insist on doing that, We'll remove your ability to come up with replacements. 


এইভাবে এগিয়ে চলল লাইসিসন্ত্রাতা প্রোজেক্ট। 
ধ্বনিত হল লাইসিসন্ত্রাতা নামে ২৪০০ বছর আগের আথেন্সের এক রমণীর কণ্ঠস্বর : 


You don’t care what happens to the rest of us, how many die or what the cost is, 


as long as you are the victors! 


এবং এই ধ্বনিতে যোগ দিল আর্জেন্তিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কম্বোডিয়া, ঘানা, চীন, 
কোস্টারিকা, কিউবা, সাইপ্রাস, দমিনিকান রিপাবলিক, ইজিপ্ট, ইংল্যান্ড, এপ্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, 
ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, VERA, হংকং, আইসল্যান্ড, CAG আয়ারল্যান্ড, ইজরায়েল, ইতালি, জাপান, 
লাতভিয়া, লেবানন, মালয়েশিয়া, মালটা, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, 
আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, পানামা, ফিলিপিন্স, পোল্যান্ড, পুয়েতোঁরিকো, রাশিয়া, স্কটল্যান্ড, সাৰ্বিয়া, 
সিঙ্গাপুর, সাউথ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইটজারল্যান্ড সিরিয়া, তাইল্যান্ড, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, 
টার্কি, উরুগুয়ে, ভার্জিন আয়ল্যান্ড, ওয়েলস, গ্রেট ব্রিটেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস। 

কানাডা নিউজ অয়্যার জানাচ্ছে, টরেন্টোতে Artists Against War বা AAW তৈরি 
করল একটি সিডি, যার নাম দেওয়া হল ‘One Big No.’ একগুচ্ছ যুদ্ধবিরোধী সংগীত। এতে 
অংশগ্রহণ করলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা এবং সংগীত গোষ্ঠী। আ্যান্ডি স্টোচানস্কি, মক্সি ফুভাস, রন হকিন্স, 
কেভিন হিয়ার্ন, এম গ্রাইনারের পাশাপাশি ছিল বেয়ারনেকেড লেডিজ, থিন বাক্ল ব্যান্ড, ক্রিকিং ট্রি 
স্থিং কোয়ার্টেট, নাইন মাইলস প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী। 

সিঙ্গাপুরে আইনের শত বাধার মধ্যেও চার জায়গায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করা গিয়েছিল 
বলে খবর দেয় রেডিও সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল। মার্সি রিলিফের অন্যতম প্রধান হাসান আহমদ 
en GL ven een 
শিশুদের জন্য পাঠানো হবে। 

ven cas দরে E E SET 
বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীরা, যাঁদের মধ্যে আছেন যোসেফ ফিনেস (শেক্সপিয়র ইন লাভ), আযলান 
রিকম্যান (হ্যারি পটার)। নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেভিন বেকন (হলো ম্যান) এবং 
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এফ. মুরে আব্ৰাহাম (আমাদিয়াস)। লস এঞ্জেলেসে উপস্থিত হলেন জুলি কিস্টি (ড. জিভাগো) এবং 
এরিক স্টোলৎজ (oy ফিকশন)। এমনই এক অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক থিয়েটার ওয়ার্কশপের 
আর্টিস্টিক ডিরেক্টর এবং THAW-84 অনতম সদস্য লিন্ডা চ্যাপম্যান বললেন : 


‘We are tapping into a long honorable tradition that goes back to the Greeks, when 
the Senate was mirrored by the theatre. Theatre is so important for democracy 


because it inspires complexity of thought.’ 
লন্ডনের পালার্মেন্ট স্কোয়ারে নাটক অভিনয়ের আগে প্ৰায় ৩০০ মানুষ মুখোশ পরে এবং তিন মিনিট 
নীরবতা পালন করে বর্বর যুদ্ধের সমাপ্তি দাবি করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা 
রিচার্ড উইলসন, যোসেফ ফিনেস এবং লিন্ডসে ডানকান। এ খবর জানাচ্ছে কিববিসি নিউজ। 

এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস, দেরিতে হলেও, প্রকাশ করতে বাধ্য হল এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। 
অবশ্য এ কথাও জানাল যে, ১১ সেপ্টেম্বরের জঙ্গি হানার প্রতিবাদেও লেখক-শিল্পীরা একইভাবে 
জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বর্বরতার বিরুদ্ধে! কিন্তু ‘লাইসিসস্ত্ৰাতা’ অগ্নিময় গোলকের 
মতো মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে যেন, পৃথিবীর মানুষের প্রতি হাতছানি দিয়ে। তারা লিখল একটি 
ছত্ৰ : ‘The prospect of an imminent military confrontation with Iraq has 
incited a new sense of creative urgency’ 


এবং আন্দ্রে গ্রেগরির মতো বিখ্যাত নাট্যপরিচালক ও অভিনেতাকে উদ্ধৃত করল এইভাবে : 


1 think the responsibility of the artist, each of us in our way, is to tell the truth. And 
the truth generally involves a great deal of ambiguity, and in times of war ambigu- 
ity and paradox are the first things to go. People want simple black and white 


answers. 


আর গ্রিস, যার প্রতিনিধি হিসেবে সামনে দাড়িয়ে আছেন আরিস্তোফেনিস এবং থুকিদিদিস, 
তারা কী করল সেদিন? পাতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা গেলেন শহরের উপাস্তে, যেখানে 
খোলা আকাশের নিচে দিন এবং রাতকে পার করছেন শত শত কুরদিশ উদ্বাস্তু, যুদ্ধে ও সংঘর্ষের 
শিকার হয়ে, সেখানে এক পরিত্যক্ত কারখানায় তৈরি করলেন মঞ্চ, পরিবেশন করলেন 'লাইসিসন্তাতা”। 
পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধের ফরমান। আথেন্সে গ্রিক 
সেন্টার অব দা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট অনুষ্ঠানের আয়োজন করল আকাদিসোস 
থিয়েটারে । সেখানে নাটকে অংশ নিলেন দেশের বিশিষ্টা অভিনেত্রী দিসিত্রা হাতুপি। তোপোস 
আল্লউ থিয়েটারের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তার গলায় ধ্বনিত হল লাইসিসন্ত্াতার কন্ঠস্বর : ‘I will 
have naught to do with lover or husband.’ যেন কেঁপে উঠল আথেন্সের সমস্ত মর্মর 
বাড়িঘর। থেমালোনিকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাল্ক থিয়েটারে এক অন্যতর প্রযোজনা 
করল, আরিস্তোফেনিসকে নিয়েই : ‘Rehearsing Lysistrata : Rehearsing Peace’. ক্রিট 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যদল তাদের সমগ্র অনুষ্ঠানকে ছড়িয়ে দিল ইথারে, বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে | 
২৭ বছর. ধরে শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, রক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ, গলিত শিশু, বীভৎস স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করেছে 
যে গ্রিস, সে আজ আর তার পুনরাবৃত্তি চায় না, কোথাও নয়, পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই নয়। 

সন্ধ্যা নামে। রং বদলায় সমুদ্রের । দ্রুত পালটে যাচ্ছে পাহাড়ের মুখ। চেহারা বদলে যাচ্ছে 
বালুকাময় মৰু প্রান্তরের। মানুষ সেই পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করছে। বহু ঝড়-ঝঞ্জার পর বাতাসে বৃষ্টির 
গন্ধ। মানুষ বুক ভরে নিচ্ছে তার ঘ্রাণ। আর শুনছে যুবতী লাইসিসন্ত্রাতার সংলাপ, যে বলছে তারই 
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সমবয়সি বন্ধুদের : 
Sit indoor with painted cheeks, and meet our mates lightly clad in transparent 
gowns of Amargos silk, and perfectly deplicated : they will get their tools up and 
be wild to lie with us. That will be the time to refuse, and they will hasten to make 


peace, I am convinced of that. 


সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় খেলে যাচ্ছে লাইসিসন্ত্রাতার চাপা হাসি। 


২. 
আরিস্তোফেনিসের জন্ম ৪৪০ arate কিছু বইয়ে বলা হচ্ছে ৪৪৭ খ্রিস্টপূর্ব। পেলোপনেসীয় 
যুদ্ধ চলাকালীন (৪৩১-৪০৪) তিনি আথেন্সেই ছিলেন। ৩৮০/৩৮৭ খিস্টপূৰ্বাব্দে তিনি মারা যান। 
আরিস্তোফেনিস প্রায় ৪০টির মতো নাটক লিখেছিলেন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যার 
অধিকাংশেরই কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মাত্র ১১টি নাটক পাওয়া গেছে, এবং তা বিশ্বের প্রায় 
সব ভাষাতেই অনুদিত হয়েছে। একই সঙ্গে কৌতুক এবং Oh বিদ্রুপ ও শ্লেষময় সংলাপ রচনায় 
পারদর্শী আরিস্তোফেনিস নাটককে বিদ্রোহের অঙ্গনে অন্যতর পরিচিতিতে যুক্ত করেছিলেন। তার 
‘Frogs’ বাংলায় যা ব্যাঙের কেত্রন’ নামে সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে অনেক কাল 
আগে, অনেকের মতে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক অনন্য নজির। গ্রিসে সেই সময় প্রচলিত 
রীতি ছিল, নাটককার নিজেও প্রযোজনায় অংশ নেবেন কিন্তু তার প্রথম তিনটি নাটক 
‘Banqueters’, ‘Babylonians’ এবং ‘Acharnians’ প্রযোজিত হয়েছিল অন্য এক লোকের নামে। 
পরের কয়েকটি নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি তা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে ৪২৬ খ্রিস্টপূর্বে 
‘Babylonians’ প্রযোজনার সময় জানাজানি হয়ে যায় যে নাটককারের নাম আরিস্তোফেনিস। 
প্রশাসনের সমালোচনা করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগও আনা হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ করা 
যায়নি। ৪২৪ খ্রিস্টপূ্বাব্দে ‘Knight’ প্রযোজনার সময়েও একই ঘটনা ঘটে। রাজা, রাজতন্ত্র, তার 
আমলাতন্ত্র, বৃহৎ পারিষদবর্গ বারবার আক্রান্ত হয়েছে আরিস্তোফেনিসের নাটকে। কিন্তু ‘Lysistrata’ 
অনন্যতর। 
এর মূল কারণ যুদ্ধ। সারা বিশ্ব জুড়েই যুদ্ধ তখন রাজনীতির ও রাষ্ট্রনীতির প্রধান অঙ্গ 
হিসেবে চর্টিত। যুদ্ধ তখন একটি SE, একটি বিদ্যার আসন নিয়েছে। এবং ক্রমে তা হয়ে উঠেছে 
. দর্শন। অন্যদিকে যুদ্ব-বিরোধিতা হয়ে উঠছে পালটা জীবনবোধ। আরিস্তোফেনিসের তৃতীয় নাটক 
‘Acharnian’, এই যুদ্ধবিরোধিতার প্রথম সোপান! এক আথেনীয় ব্যক্তিগতভাবে শান্তিচুক্তির 
আবেদন রাখছে স্পাতরি কাছে। ৪২১ খিস্টূৰ্বব্দে রচিত ‘Peace’ নাটকটি স্পাতরি সঙ্গে 
আথেন্সের সন্ধি স্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছে। ৪১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত /8%75-এ রয়েছে দুই 
আথেনীয়র স্বপ্নের কথা। কী স্বপ্ন? একটি আদর্শ শহর-রাষ্ট্র স্থপন করা, পাখিদের মধ্যে, পাখিদের 
রাজ্যে। পাখি এখানে প্রতীক, আদর্শ শহর-রাষ্ট্র তার উদ্ভাস। এবং তারপর ৪১১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে 
‘Lysistrata’ ৩৯২ খিস্টপূৰ্বাব্দে রচিত ‘Ecclesiazuae’ বা ‘Women Holding an Assembly’- 
Ly ysistrata’ 22 সম্প্রসারিত SHIA বলা যেতে পারে, বেখানে যুদ্ধের বিরোধিতায় মহিলারাই 
শেষ পর্যন্ত হাতে তুলে নেন আথেন্স পরিচালনার ভার। 
আরিস্তোফেনিসের পূর্বসূরিতা ছায়াছন্ন থাকে ঈসকাইলাসে। যার জন্ম ৪২৬ বা, মতান্তরে 
৪২৮ খ্রিস্টপূবান্দে । মৃত্যু ৪৫৬ বা ৪৫৫ খ্ৰিস্টপূৰ্বাব্দে। প্ৰায় ৭০টি নাটক লিখেছিলেন ঈসকাইলাস। 
নাটককার হিসেবে তার নাম লেখা আছে এমন নাটক পাওয়া যায় মাত্র ৭টি। এই ৭টির অধিকাংশতেই, 
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বা প্রায় সবগুলিতেই রয়েছে যুদ্ধের চিহ্ন। যেমন প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে “The Persians’ 
(৪৭২ খ্রিস্টপৃবন্দি) নাটকটির কথা। এই নাটকটি লেখার আট বছর আগে ঘটে গেছে এক ভয়ংকর 
যুদ্ধ। গ্রিকদের সঙেগ যুদ্ধে পারসিয়ানরা পরাজিত হয়। রানি অপেক্ষা করছেন যুদ্ধ সংবাদের Gay | 
পেছনে কোরাসের দল। খবর আসে সালামিসের রণাঙ্গনে পরাজয় ঘটেছে পারসিয়ানদের। এই 
পরাজয় তো প্রত্যাশিতই ছিল। এবং এই পরাজয় উচিতও ছিল, এ কথাই কি বলা যায় না শেষ 
বিচারে? যত দূর জানা যায়, এই সালামিসের যুদ্ধে (৪৮০ খ্রিস্টপুবব্দি) ঈসকাইলাস সম্ভবত অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। এমনকী, ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বান্দের ম্যারাথন যুদ্ধেও তার অংশগ্রহণের সম্ভাবনার কিছু সূত্র 
গবেষকরা পেয়েছেন। যুদ্ধের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঈসকাইলাসকে উপনীত করে যুদ্ধবিরোধিতার 
পাশাপাশি যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণেও। প্রথম যে আক্রমণকারী, সে অন্যায়-যুদ্ধের পুরোহিত। কিন্তু সেই 
যুদ্ধের প্রতিরোধ যে করেছে Cre তো যুদ্ধেরই শরিক। ঈসকাইলাসের মতে, এটা ন্যায়যুদ্ধ। 
আত্মরক্ষার জন্যই, অন্যায়কে পরিস্তৰ করার জন্যই এই যুদ্ধের প্রয়োজন। ৪৬৭ খিস্টপৃবার্ধে 
ঈসকাইলাস লেখেন ‘Seven against Thebes’, ৪৬৬ ও ৪৫৯ খ্রিস্টপূবন্দি মধ্যবতীকালে ‘Suppli- 
ant Women’, ৪৫৮ খ্রিস্টপৃবার্দে Oresteia আর আছে কিছু স্যাটায়ার নাটক। 


ওঠে কমেডি বিপরীতে ট্যাজেডিতে ঝংকার তোলেন ঈসকাইলাস। লক্ষ করা যেতে পারে 


আযরিস্তোফেনিস : A bracing feature (or a deplorable one, according to 
taste) of all the plays except Plutus is their total lack of moral uplift. 
Honesty, decency and courage barely exist, and subjects for cheer- 
ful humour include torture, rape, blindness and starvation. The way 
to deal with enemies is sometimes to defeat them by argument (of 
a sort), but just as often to cudgel them from statge..... 


এবং ঈসকাইলাস : An unusual richness of language and- boldness— 
often obsurity—of verbal imagery is apparent in the choral songs 
and in much of the spoken dialogue. Powerful use is made of sus- 
tained image-patterns, especially in the Oresteia where such images 
recur throught the trilogy.... 


আযৱরিপ্তোফেনিস : Aristophanes never allows consideration of relevance, 
dramatic illusion or consistency of character or motive to get in the 
way of a good joke; and his humour covers the widest possible 
range. There are passages of innocent and whimsical charm; there 
is skillful parody of tragedy, implying close study of it; but there 
things can exist side by side with sheer slapstick and the crudest of 
school boy jokes. 

এবং ষ্টসকাইলাস : Aeschylus does not, any more than the other trage- 
dians, fill his plays with contemporary political allusions. Persians 
cannot help making an appeal to Greek patriotic pride, but this is 
ret allowed to detract from the sombre tragedy of Xerex, ruined by 
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his own folly. Eumerides is exceptional among greek tragedies in 
not only having broadly political implications but appearing to be 
a reaction to a particular event—Ephilates democratic reform of the 
council of Areopagus in 462. 


(Andrew Brown) 


যুদ্ধ ও থিয়েটার’ শিরোনামের সঙ্গে অতঃপর অঞঙ্গাঙ্জীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য উদ্গ্রীব 


যাঁকে দেখতে পাই তিনি হলেন উইলিয়ম শেকসপিয়র। যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও কূটনীতি, যুদ্ধ ও 
সিংহাসন, যুদ্ধ ও ব্যক্তি, যুদ্ধ ও নারী, যুদ্ধ ও প্রবঞ্চনা-প্রলোভন-_ইত্যাদি অজস্ৰ খণ্ড খণ্ড আরশিতে 
প্রতিফলিত হয়ে গোটা ইউরোপ এবং আফ্রিকার একাংশকে সঘন গর্জনে তার নাটকে উঠে আসতে 
দেখতে পাই। মৃগনাভির মতো শেকসপিয়রের নাটককে জড়িয়ে আছে প্রতিহিংসা-_তা সে ব্যক্তির 
হোক, অথবা রাষ্ট্রের। কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করার প্রবল ইচ্ছা থাকে : 


৪৮ 


Though now we must appear bloody and cruel, 
As, by our hands and this our present act, 
You see we do, yet see you but our hands 
And this the bleeding business they have done; 
Our hearts you see not; they are pityful; 
And pity to the general wrong of Rome. 
(Julius Caesar) 


আমরা এবার কয়েকটি নাটক গ্রন্থের পরিবৃত্তে চলে যাব, যার বিষয় যুদ্ধ। 


জর্জ ফাকারের ‘The Recruiting Officer’ নাটকটি লেখা হয় ১৭০৬ সালে। পৃণঞ্গি 
নাটক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের প্রেস আইনে বলা হয়েছিল, কোনো পারিশ্রমিক না 
দিয়েই মুদ্রণশিল্পে এবং সংবাদপত্রে লোক নিয়োগ করা যাবে। এই ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 
ক্যাপ্টেন প্লিউস গ্রিউইসব্যারিতে ফিরে তার রেজিমেন্টে বিনা মাইনেয় সেনা নিয়োগ শুরু 
করলেন। তিনি তখন সবেমাত্র ব্লেনহাইসের যুদ্ধে জিতে নিজের শহরে ফিরেছেন। বিনা 
পয়সায় সেনা নিয়োগের পাশাপাশি তিনি শুরু করলেন বিনা পয়সায় শয্যাসঙ্গিনী নিয়োগ | 
এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করলেন সিলভিয়া ব্যালান্স নামে এক মহিলা। একে একে তিনি 
তুলে ধরলেন সেনাবাহিনীর দুর্নীতি, ব্যভিচার, জনবিরোধী কাজকর্মের কথা। এবং শেষপর্যন্ত 
ডাক দিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। 

ম্যাক্সওয়েল আযান্ডারসন এবং লরেন্স স্টলিংসের “What Price Glory’ ১৯২৬ সালে 
লেখা । পৃণঙ্গি নাটক। প্রথম অঙ্কে ক্যাপ্টেন ফ্ল্যাগ এবং সার্জেন্ট নামে দুই মাতাল এবং 
বদমায়েশ মার্কিন সেনা অফিসার এক ফরাসি কৃষক তরুণীর ওপর জঘন্য নিপীড়ন চালায়। 
দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সেনাবাহিনী চলেছে রণক্ষেত্রে। এক লেফটেনান্ট সহসা 
যেতে অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন ফ্ল্যাগ তাকে গুলি করতে যায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 
ধ্বংসের এই গৌরবের মূল্য কী? ঈশ্বরের নাম করে আমরা সবাই কেন বাড়ি ফিরে যেতে 
পারব না? গরিব ফরাসি কৃষকদের উৎখাত করে নিশ্চিহ্ন করে কেন এই অভিযান চালাব 
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নাটক 'একলেশিয়াজুসাই "তেও 
প্রতিবাদী নারীরা সংঘবদ্ধ, 
প্রযোজনা ন্যাশনাল থিয়েটার 
অব গ্রিস 


চিত্র : amà গৌতম হালদার নিদেশিত 
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ত. 


৫০ 


শন ও'কেসির ১৯২৬ সালে লেখা ‘The Plough and the Stars’ এক সময়ে প্রচুর 
আলোড়ন তুলেছিল। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডে যে বিদ্রোহ হয়, 
সেই ঘটনা এই নাটকের বেন্দ্রে। ব্রিটেন রীতিমতো যুদ্ধাভিযান চালায়। ডাবলিনে একটি 
বাড়িতে জড়ো হয়েছে এক সমাজতন্ত্র, এক নবদম্পতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এমন এক মদ্যপ যুবক এবং এক বারবনিতা। তারা নিজেদের 
মধ্যে কথা বলে, কখনও অসংলগ্ন, কখনও তীব্র ধারায়। একজন প্রশ্ন করে, এই মৃত্যু, এত 
মৃত্যু, সংখ্যাতীত মৃত্যু, এর কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন ছিল? 

আরউইন শ-এর ‘Bury the Dead’ ১৯৩৫ সালে লেখা। সংলাপ কাব্যধর্মী। যুদ্ধে নিহত 
কিছু সৈন্যকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রেজিমেন্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নিহত সৈনিকেরা 
প্রতিবাদ জানায়। সেনাপ্রধানরা এসে তাদের বোঝায়, সরকারের প্রতিনিধি এসে বোঝায়, 
এমনকী তাদের মায়েরা-স্ত্ৰীরা এসে তাদের বোঝায়, কিন্তু তারা নারাজ। তারা কৈফিয়ত চায়, 
যুদ্ধের আবর্তে ফেলে তাদের মেরে ফেলা হল কেন? 


যুদ্ধবিরোধিতার বিশাল প্রকাশ ঘটেছে বেটেল্টি ব্রেশটের নাটকে। তার অধিকাংশ নাটকেই 

আছে বিশ্বযুদ্ধের পুনরাবিভাবিকে কেন্দ্র করে বিবিধ মৌলিক প্রশ্ন। জনপ্রিয়তায় Schweik 
কিছু অগ্রণী স্থান দাবি করলেও অনেকেই মনে করেন ‘Mother Courage and her 
Children’ তার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-বিরোধী নাটক। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে সংঘটিত এক 
ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে থেকে উঠে আসেন সন্তান-সম্ততিসহ এক মা, যিনি যুদ্ধের ডামাডোলে 
বেশি দামে খাবার বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন। অথচ এই যুদ্ধই তার কাছ থেকে কেড়ে 
নেয় তার দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে। যে যুদ্ধকে তিনি মনে করতেন তার পক্ষে সুবিধা, 
সেই যুদ্ধই তার কাছে প্রতিভাত হয় মৃত্যুময় অন্ধকার নিয়ে। খাবারের ঠেলাগাড়ি তিনি ঠেলে 
নিয়ে যান একা একা। এবং গান করেন : 

How can they march off to the slaughter 

With baggage, cannon, lice and fleas. 

Across the rocks and through the water 

Unless their boots are in one piece?... 

Oh Captains, do not expect to send them 

To death with nothing in their crops. 

First you must let Mother Courage mend them 

In wind and body with her schnapps. 
এই নাটকটির একাধিক বাংলা বুপাস্তর প্রযোজিত হয়েছে। 
ফারনান্দো আর্যাব্লের ‘Picnic in the Battlefield’ এবং ‘Guernica’ দুটি নাটকই 
১৯৫০ সালে রচিত। প্রথম নাটকটি কোরিয়া যুদ্ধের ওপর লেখা । ছেলে সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
থেকে আসতে পারে না। তাই বাবা-মা যান তার সঙ্গে দেখা করতে, রণাঙ্গনে । ছেলের 
সঙ্গে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করতে বসেন। বিপক্ষের এক সৈন্য বন্দী হয়েছিল, তাকেও 
খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান তারা। তারা বন্দী সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করেন : ‘When did you 
become an enemy?’ এই প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে? তারা যখন খেতে বসে তখন 
সহসা এক গোলা এসে পড়ে, সকলেই মারা যায়। এটি একাঙ্ক নাটক। দ্বিতীয়টিও একাফ্ক। 
যুদ্ধের সময় বোমা নিক্ষেপের ফলে বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আর তার তলায় চাপা পড়েছেন 
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১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হানার অব্যবহিত পরেই ২০০১-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি টনি 
কুশনারের 'হোমবাডি কাবুল’ নিউ ইয়র্কে হৈ-চৈ ফেলে দেয়, আর তার দুমাস পরেই তালিবান 
ংসের নামে আক্রান্ত আফগানিস্থান, সেই 'হোমবাডি কাবুল’ এখন জাপানের ২০০৪-এর নাটক। 
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EX 


এক মহিলা। ওই ধ্বংসস্তুপের আর এক জায়গায় চাপা পড়েছেন তীর স্বামী। তাদের ওপর 
পাহাড়ের মতো জমে উঠছে RAGA | 

‘Serieant Musgrave's Dance; An Un-Historical parable’ জন আৰ্ডেনের লেখা 
নাটক, ১৯৫৯ সালে। ব্ৰিটিশ কলোনিয়াল আর্মির জন্য সেনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সার্জেন্ট 
মুসগ্রেভ এবং তার সহযোগীরা যায় একটি খনি-শহরে। কিন্তু গিয়ে দেখল অন্য পরিস্থিতি। 
সমগ্র এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বীভৎস রক্তাক্ত যুদ্ধের থাবা। সর্বত্র মৃত্যুর আর্তনাদ | 
সেখানে কে যোগ দেবে যুদ্ধে? সার্জেন্ট মুসপ্রেভকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক অভিজ্ঞতা নিয়ে 
ফিরে আসতে হয়। 

জোয়ান লিটুলউড এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপের যৌথ রচনায় তৈরি হয়েছিল ‘Oh, What 
a Lovely War’ ১৯৬৩ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কিছু যুদ্ধবিরোধী সংগীত 
রেকর্ড করেছিল বিবিসি। সেগুলিকে নিয়ে তার সঙ্গে নাটকের কিছু অংশ জুড়ে, এবং কথা 
দিয়ে ‘rer তৈরি করেছিলেন লিটুলউড। প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই রেভ্যু। এই 
প্রযোজনা থেকে ডাক দেওয়া হত আর এক যুদ্ধের —War to end all wars. 

ও মহিলা সরকারি দপ্তরে হানা দিয়েছিল, নিজেদের হাতে তৈরি নাপাম বোমা দিয়ে সরকারি 
বাড়িঘর ধ্বংস করেছিল এবং সিলেকটিভ সার্ভিস রেকর্ডের অনেক কাগজপত্র পুড়িয়ে 
দিয়েছিল। এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বিচারও হয়। এ ঘটনা ১৯৬৮ সালের। এই 
ধরে রচনা করেন ‘Trial of Catonsville Nine’ নামে একটি নাটক, ১৯৭০ সালে। এই 
নাটকে পরপর সাজানো হয়েছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সওয়াল, সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এবং সামগ্রিকভাবে যুদ্ধকামী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 

আদ্রিয়েন কেনেডির ‘An Evening with Dead Essex’ সমকালীন একটি ঘটনার 
প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল। ভিয়েতনামে প্রেরিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর এক কৃষ্ণাঙগ 
আমেরিকান। ভিয়েতনাম থেকে সে ফিরে আসে বিপুল ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং ক্রোধ নিয়ে, 
কারণ সেখানে সে দেখেছে মার্কিন সেনাবাহিনীর পৈশাচিক প্রবৃত্তি ও ব্যভিচার। দেশে ফিরে 
সে উন্মত্ত বিক্ষোভে শামিল হয়। তাকে গুলি করে মেরে ফেলে প্রশাসন, তাদের যুদ্ধ 
প্রচারকে অব্যাহত ও মসৃণ রাখার জন্য। 

স্যামলিন গ্রের, ১৯৭৯ সালে লেখা ‘How I got that story’ ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপরেই 
লেখা। ট্রান্সপানগ্লোবাল অয়্যার সার্ভিস নামে এক সংবাদ সংস্থার জনৈক রিপোটরি 
ভিয়েতনামে গিয়েছেন সংবাদ সংগ্রহ করতে। ফিরে এলেন বিপুল কুৎসিত ঘটনার অভিজ্ঞতা 
নিয়ে। শাস্তি স্থাপনের নাম করে সেখানে চলছে যুদ্ধ, আগ্রাসন, সন্ত্রাস এবং গণহত্যা। অথচ 
সামরিক প্রচারে, সরকারি তথ্য ও বিবৃতিতে সম্পূর্ণ অন্যচিত্র, সুনিপুণ মিথ্যার বিপণি। এবং 
সত্য ঘটনা বিকৃত করার ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে বাধা। এবং হত্যার হুমকি। এই নাটকও সেই 
সময় কলরব তুলেছিল। ক 

ভিয়েতনাম যুদ্ধকে নিয়েই আর একটি নাটক ‘Still Life’ এমিলি মান-এর লেখা, ১৯৮০ 
সালে। মার্কিন এক নৌসেনা গিয়েছিল ভিয়েতনামে। ঘটনাচক্রে, নানা আবর্তনের মধ্য দিয়ে 
তার পরিণয় ঘটে এক ভিয়েতনামী তরুণীর সঙ্গে। যুদ্ধশেষে সেই নৌসেনা দেশে ফিরে 
আসে। তার এবং তার স্ত্রীর মুখে বিবৃত হয় সভ্যতার এক হিংসাপর্ব। 
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১৩. ওয়ালেস শানের ‘Aunt Dan and Lemon’ (১৯৮৫) যুদ্ধের ধ্বংস বর্ণনার তুলনায় 
যুদ্ধের বিশ্লেষণে অধিক নিরত। ডানের কাছে লেমন শোনে ফ্যাসিবাদের কথা, নাৎসিবাদের 
কথা, তাদের আগ্রাসী নীতির ব্যাখ্যা এবং বর্বরতা । মানুষকে প্রতারিত করার এই 'ইতিহাস 
স্তরে স্তরে উঠে আসে ঘটনার মধ্য দিয়ে। ফুটে ওঠে হিটলার ও মুসোলিনির মুখের 
বলিরেখা। 


১৪. সুজান লোরি পার্কসের ‘Devotees in the Garden of Love’ নাটকটি ১৯৯১ সালে 
লেখা। কাহিনির কেন্দ্রে আছে এক তরুণী এবং তার মা। তরুণী অপেক্ষা করে তার ভাবী 
স্বামীর জন্য, যে যুদ্ধে গেছে লড়াই করতে। দিনের পর দিন চলে যায়। নানাভাবে নানা 
পোশাকে প্রতিদিনই সে নিজেকে সাজায়। এমনকী কোনো কোনো দিন বধূর সাজেও, 
ওয়েডিং গাউন পরে। সে আর তার মা জানলায় বসে থাকে। বিনিদ্র রাত চলে বায় চাদের 
হাত দরে। কিন্তু সে আসে না। ওরা টিভির চ্যানেলে আতিপাতি করে খোঁজে খবর। ক্রমে 
আতঙ্কে নীল হয়ে যায়। বায়নাকুলারে চোখ রাখে। কিন্তু মানুষটির ছবি ধরা পড়ে না। ব্রমশ 
যুদ্ধ তাদের কাছে হয়ে ওঠে প্রবল বিভীষিকা। 

১৫. চমৎকারিত্বে পূর্ণ নাওমি ওয়ালেসের ‘In the Heart of America’ ১৯৯৪ সালে লেখা। 
এ নাটকের কেন্দ্রে আছে দুই মহিলা । একজন ফাইরোজ, সে প্যালেস্টাইন-আমেরিকান। সে 
খুঁজছে তার ভাইকে, যে ভাই গিয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধে একজন মার্কিন সেনা হয়ে। 
ফাইরোজ চায় তার ভাইকে, জীবিত অথবা মৃত। আর একজন হল লিউ মিং। সে খুঁজছে 
লেফটেনান্ট ক্যালিকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লিউয়ের গ্রামকে পুরো ধ্বংস করেছিল 
TA গ্রামের প্রায় সমস্ত লোককে পুড়িয়ে অথবা গুলি করে মেরেছিল। সেই ক্যালিকে 
খুঁজছে লিউ। লক্ষণীয় এই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুটি বড়ো যুদ্ধকে একই জায়গায় 
বেঁধেছেন নাওমি ওয়ালেস। 
যুদ্ধ নিয়ে গত প্রায় নয় দশকে কয়েক হাজার নাটক রত হয়েছে সারা বিশ্বে। এবং তার 

মধ্যে অন্তত শতাধিক নাটক আছে যা প্রথম সারির বিবেচিত হতে পারে। কারেল চ্যাপকের “The 

White terror’ তাদেরই একটি | আবার অতি কাছের সময়ে, ১৯৯৯ সালে তারিক আলি এবং 

হাওয়ার্ড ব্রেনটনের লেখা ‘Collateral Damage’ নাটকটিও তাদেরই একটটি। এই সময়কালেই 

প্রকাশিত হয়েছে এডওয়ার্ড বন্ডের ‘The War Plays’ -_এটি একটি ট্রিলজি। এতে আছে তিনটি 
নাটক, ‘Red, Black and Ignorant’, ‘The Tin Can People’ এবং ‘Great Peace’. বন্ড 
ধরেছেন পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতাকে। লন্ডনের “Time Out’ এই তিনটি নাটক সম্পর্কে লিখেছে 

‘The first—a quick, telling chronicle of a life destroyed before it ever got 

lived—puts forth Bond’s notions of contemparary cultural corruption and 

conditioning. In play two the demoralized inheritors of a ravaged earth try 
to rationalize an existence predicted on death. The Third play enlarges the 
issues by focusing on a post-apocalytic Mother Courage for whom Schizoid 

‘ suffering becomes a survival technique.’ 
. ভারতীয় ভাষায় যুদ্ধবিরোধী নাটক লেখা হয়েছে প্রচুর, তবে প্রযোজনার ক্ষেত্ৰে অনুবাদের 
দাপট অনেক বেশি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনোত্তর ভারতের 
মানুষ সেভাবে যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেনি। চীন-ভারত যুদ্ধে চীন সেভাবে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালায়নি, 
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আপোথিসিস অব ওয়ার 





শুধু সেনা এগিয়ে দিয়েছিল। আর পাকিস্তানের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধে ভারত বিক্রম দেখানোর 
অবস্থানেই ছিল। তথাপি বাংলা থিয়েটারে যুদ্ধবিরোধিতার ওজস্কিতা কিছু কম নেই। তা তীব্র এবং 
তীব্র কম্পমান। 


ত. 


তথাপি কিছু ভাবনার দ্বন্দ থেকে যায়। নানা কথার মধ্যে সাও জে দং বলেছিলেন (১৯৪৪) : 
যুদ্ধই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবে এবং তারপর বিপ্লব যুদ্ধকে ঠেকাবে। পরিবর্তিত একমেরুর বিশ্বে 
আজ এ কথা কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। বিশেষত, বিপ্লবের ব্যাখ্যা ও 
তাৎপর্যই যখন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ অন্তত দু দশক আগেও শব্দ করে এ কথা 
জানানোর স্পর্ধা আমাদের ছিল, আজ নেই, বা আছে কি না ভেবে দেখতে হবে। ফলে সত্তরের 
দশক পর্যন্তও যে যুদ্ধবিরোধী নাটক রচিত হতে আমরা দেখেছি সেখানে যুদ্ধের বিরোধিতার 
পাশাপাশি বিপ্লব-কল্পনাও ছিল, বেশি বা কম। আজ যে যুদ্ধবিরোধী নাটক রচিত হচ্ছে তাতে 
যুদ্ধের বিরোধিতাই প্রকট বা প্রধান, কিন্তু সেখানে পরের আর কোনো কথা জায়গা করে নিতে 
পারছে না। কিন্তু শুধু যুদ্ধ-বিরোধিতা কোনো দর্শন হতে পারে না। যুদ্ধ-বিরোধিতায় সুনিৰ্দিষ্ট 
রাজনৈতিক ASST থাকতে হবে, তা না হলে সেটা শুধুই শাস্তিবাদী আন্দোলনে পরিণত হবে, যে 
আন্দোলনকে ষাটের দশকে প্রবল হয়ে উঠতে দেখেও তার ‘নবপিণ প্রত্যক্ষ করেছি। এই সূত্রেই 
নোয়াম চোমস্কিকে এই বিপদের দিনে, বিশেষত পল সুইজির মতো লোকের প্রয়াণের পরে, 
আমাদের বড়ো বন্ধু মনে হলেও যথেষ্ট থমকে দীড়াতে হয় যখন তিনি দাবি তোলেন, ইরাককে 
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিক আমেরিকা। এ দাবি রাখা যেতেই পরে, কিন্তু গোটা আমেরিকাকে বিক্রি 
করে দিলেও কি ধ্বংস হয়ে যাওয়া মেসোপটেমিয়াকে ফিরে পাওয়া যাবে? ফলে আগ্রাসী 
সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ব্যাখ্যায় চোমস্কির সঙ্গে আমরা একমত হই যে, এই যুদ্ধ আমেরিকার পক্ষে 
জরুরি ছিল, কিন্তু আমরা এমন কোনো পথ খুঁজে পাই না যেখানে টেম্পোরাল ইস্যুর পরিবর্তে 
. নয়া-সাম্ৰাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যারিকেড গড়ে তুলতে পারি। এই কারণে যুদ্ধ-বিরোধী নাটকের 
স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং যুদ্ধকে কাহিনি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য 
বারবার সেই হিটলার-সুসোলিনিকেই ডাকতে হয়। 

আর একটা ছোটো তাত্ত্বিক সমস্যা লুকিয়ে আছে। যুদ্ধ-বিরোধিতা ও সাম্ৰাজ্যবাদ-বিরোধিতা 
এক নয়। যেমন সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধী লড়াই এক নয়। যেমন 
উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও নয়া-উপনিবেশবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের চরিত্র ও কৌশল এক হতে 
পারে না। একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চে যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তব্য 
একত্রে রাখা যেতেই পারে, কিন্তু নাটকে যুদ্ধ ও সান্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ দুটি পৃথক ইস্যু। পশ্চিমের 
লিবারালদের ক্ষেত্রে বা র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে এ নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় না, যেমন 
দারিও ফো-র হয়নি, এডওয়ার্ড বন্ডের হচ্ছে না, 95555 
আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই জাজমেন্ট থাকা জরুরি। 

Sa Ges Gosia TEE 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই থিয়েটারের নেই, কিন্তু সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধের নির্মাণে সে 
স্বচ্ছন্দ, সহজে এবং স্ব-অধিকারে অংশ নিতে পারে। এবং তাকে অগ্রাহ্য করা খুব, খুবই কঠিন। তা . 
-না হলে লন্ডনের টোনি ব্রেয়ারপন্থী : দা গার্ডিয়ান” কাগজকে লাইসিসম্তাতা'র ছবি ছাপিয়ে বলতে 
হয়, ‘Ah, It’s a roaring crowd !’ 
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থিয়েটারের বাজার বা থিয়েটার বিপণন : 
একটি উৎকেন্দ্রিক প্রস্তাব 


নৃপেন্দ্র সাহা 


এক এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত 
থিয়েটারের বাজার বলে কিছু হয় না, হতে পারে না; গত তিন, সাড়ে তিন, চার হাজার বছর আগে 
থেকে এই একুশ শতক পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশ্বের কোথাওই থিয়েটার বাজার বলে কিছু 
ছিল না, না পাশ্চাত্যে না প্রাচ্যে। ছিল প্ৰগাঢ় ধর্মীয় চেতনা বা দার্শনিক উপলব্ধি থেকে জাত মানবিক 
মূল্যবোধের শিক্ষাকে নিজ নিজ দেশের মানুষের কাছে সংগীত নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গৌছিয়ে 
দেওয়া। একদল তন্নিষ্ঠ শিল্পী স্বীয় দেশকালের জনজীবনের অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব ভাষায় অনুকৃতির 
মাধ্যমে যা পুনঃসৃজন করতেন তাই নাট্য, এবং সেই নাট্যর পৃষ্ঠপোষণা করতেন দেশের জনগণ, ক্ষেত্র 
বিশেষে ধনাঢ্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্র। এই ব্যবস্থাই চলে আসছে খ্রিস্ট জন্মর দু-হাজার বছর আগে থেকে 
বর্তমান সময় অবধি। নির্মিত নাট্যর রসিক ভোক্তার প্রেক্ষাগারে প্রবেশ কখনও অবাধ, কখনও 
আমন্ত্রিত, কখনও দর্শনীর বিনিময়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ পার হয়ে এসে আধুনিক যুগে প্রবেশের পর 
দেশ বিশেষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানার থিয়েটারে অধিক লাভের আশায় হালকা ও 
নিম্নবুচি থিয়েটার চালানোর একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ দেখা গেছে। কিন্তু এলাকা বিশেষে সেই সব 
গুটিকয় রঙ্গালয়কে ঘিরে থিয়েটার বাজার বসেছে, এ কথা কখনও বলা যাবে না। 

আমরা থিয়েটারের বাজার বা থিয়েটার বিপণন বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের আগেই 
আমাদের সিদ্ধান্তকে এতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করছি এই কারণে যে সাম্প্রতিক ভুবনীকরণের 
সংস্কৃতিতে আতঙ্কিত দায়বদ্ধ নাট্যকৰ্মীদের মধ্যে একটি হতাশা বিরাজ করছে যে তাহলে আমাদের 
afas জীবনের দার্শনিক বিশ্বাসের আর কোনো মূল্য থাকছে না, থিয়েটারটাও পণ্যমূল্যে বেচাকেনার 
হাটে সওদা হয়ে যাবে। না, থিয়েটারটা একটা বিশ্বাসের জায়গা, লড়াইয়ের জায়গা। জনমনোহ্রণী 
কত নিত্য নতুন গণমাধ্যম এসে গেছে, কিন্তু থিয়েটারকে তারা শেষ করতে পারেনি। থিয়েটার আজও 
সজীব আছে, উন্মুক্ত আকাশের তলায় অভিনয় শুরু হয়েছিল, তারপর রঞ্গমঞ্চের হর্মোর মধ্যে ঢুকে 
গেছে; আবার প্রয়োজনে মুক্ত আকাশের নিচেই সে ডানা মেলছে এবং মেলবে। এই আশ্বাস দেওয়ার 
জন্যই মুখবন্ধে আমাদের এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত । 
ইতিহাস অনুসন্ধান 
এবার ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যাবে অতীতে ও মধ্যযুগে, পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে কোথাও থিয়েটার 
বা নাট্য আদৌ বাজারের পণ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল কিনা। 

গ্রিস। অলিম্পিকের দেশ। সেই প্রাচীনকালে শুরু হয়েছিল ৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে, আর সেই প্রাচীন 
অলিম্পিক নতুন করে ১৮৯৫ সালে শুরু হয়ে আজ তার কী জনপ্রিয়তা । অথচ থিয়েটারেরও আদি 
পিতৃভূমি গ্রিস, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে এ আ্যাকোপলিসের দক্ষিণ ঢালে পাথর কেটে 
নির্মিত মুক্তমঞ্চে ডাইয়োনিসাসের নামে শুরু করেছিল অভিনয়।১ নাটককার এস্কাইলাসের Herre 


লেখক নাট্য সমালোচক, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্মপরিষদ সদস্য। 
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. উইমেন” (৪৯০ A পূৰ্ব) দিয়ে তার নাট্যজীবন শুরু হয়েছিল এই ডাইয়োনিসাস মঞ্চে। সেই 
থিয়েটারের আদি পিতৃভূমির নাম ক'জন জানে। 

গ্রিক থিয়েটারের আদি জনক বলে পরিচিত থেসপিপ তার নাট্যাভিনয় শুরু করেছিলেন 
ওয়াগনের ওপর এবং দর্শকাসনের ব্যবস্থা হত এথেন্সের ‘তাগোরা’ অর্থাৎ বাজারের মধ্যে। এই 
সূত্ৰে থিয়েটারের বাজারওয়ালারা দাবি করতে পারেন, এই তো আমাদের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া 
থিয়েটারের বাজার। 

গ্রিসের এই পৌত্তলিক ধর্মাশ্রিত সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল তার প্রমাণ তার দেবতাদের 
উদ্দেশে নিবেদিত প্রস্তর নির্মিত অজস্র মন্দির, অসংখ্য অনুপম মূর্তি-_দেবতা ও মানুষ-মানুষীর, 
যুদ্ধ Raa, জীবজন্তুর ; আর গ্রিসের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ত্রিশটি মুক্তমঞ্চের সঙ্গে তার 
দর্শকাসন নির্মাণ কৌশলের শব্দনিয়ন্ত্ৰণ রহস্য। কী কৌশলে ১৫ হাজার দর্শকের শ্রুতি ও দৃষ্টির 
সবটাই আকৃষ্ট করে রাখত এইসব মঞ্চের নাট্যাভিনয়, ভোর রাত্রি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এর বিজ্ঞান 
আধুনিক কালেও অনাবিষ্কৃত। ৫ম শতাব্দীর সময় এই থিয়েটারে আরও দুটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়,' 
একটি চাকাওলা ট্রলি প্ল্যাটফর্ম, কোনো ট্যাবলো বা হত্যাকাণ্ড প্রদর্শনের জন্য, আর শূন্য থেকে 
দেবতার আবির্ভাব বা শূন্যে বিলীন হওয়া দেখানোর জন্য ক্লেস। গ্রিসের এঁতিহাসিকরা দাবি করেন 
থিয়েটার অব ডাইয়োনিসাস বা এপিদাউরাস থিয়েটার (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক)-এর চেয়েও প্ৰাচীন 
থিয়েটার হল ক্রিট দ্বীপের ফেব্তুস থিয়েটার যা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৭৫০ অব্দের সময় নির্মিত। 
মিনোয়ান সভ্যতার শাসন তখন। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, আচার অনুষ্ঠান ছাড়া অর্কেস্টা জুড়ে অভিনয় 
হত অনুমান করা হয়। পাশেই আর একটি মুক্তাঙ্গন “থিয়েটার অব নসস” (১৭০০ f পূ), দুটিই 
ব্যবহৃত হত প্রথমে রাজপরিবার ও তার পারিষদবর্গ ও পুরোহিতদের জন্য। জনগণ থেকে এ 
থিয়েটার ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ; পরে থ্ৰি পূ ৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় coo অব্দ পর্যন্ত রোমান 
শাসনামলে থিয়েটার ছিল দেশবাসীর জন্য উৎসর্গীকৃত।১ 

এই যে বিপুল সংখ্যক দর্শককে নিয়ে গ্রিক থিয়েটার, সেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই 
ছিল প্রবেশাধিকার। দেবার্চনার অঙ্জীভূত এই প্রাটীনকালের নাট্যাভিনয়ে একস্কাইলাসের সময়ে শুরু 
হয়েছিল বছরে দুবার নাট্য প্রতিযোগিতার। এই বিশাল প্রতিষোগিতামূলক নাট্য কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার 
বহন করতেন কোনো ধনাঢ্য নাগরিক পুণ্য সংগ্রহের প্রেরণায়!" চতুর্থ শতুক থেকে গ্রিসের গণতান্ত্রিক 
প্রবেশের জন্য সরকারি অনুদান প্রচলন করা হয়েছিল” এ থেকে অনুমান করা যায় ধনী বা আর্থিক 
স্বচ্ছল মানুষজনকে হয়তো প্রেক্ষাগারে প্রবেশের জন্য দৰ্শনী দতে হত। 

এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আর তার থিয়েটার, সবটাই মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, 
কোথায় বাজার ? আর গ্রিসের আধুনিক থিয়েটার, যার সূচন ঘটে খ্রিস্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতকে 
ইউরোপের মধ্যযুগে গ্রিসের কিট দ্বীপে। তিনটি ট্র্যাজিডি, তিনছি কমেডি আর ধর্মীয় কৃত্যালি হিসেবে 
যে আধুনিক গ্রিক নাট্যচর্চার সূত্রপাত, তার ভাষা ছিল ক্রিটীয় উপভাষায়।৫ এরপর অষ্টাদশ শতকে 
আইয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মুক্তাঙ্গন নাট্যচর্চা দেখা দেয় একই সময়ে শিষ্ট গ্রিক ভাষীদের জন্য ধুপদী গ্রিক 
ভাষায়, আর আমজনতার জন্য জনপ্রিয় আঞ্চলিক ভাবায়। এবং উনিশ শতক পার হয়ে বিংশ 
শতাব্দীতে আধুনিক গ্রিক জীবনের সমস্যা নিয়ে নাট্যনিৰ্মাণের সমান্তরাল ধারায় শুরু হয় শেকসপিয়ার, 
স্থিন্ডবার্গ, ইবসেন, চেখফ, হাউপ্টম্যান, ব্রেখট প্রভৃতির নাটকের গ্রিক. অনুবাদ ও রুপান্তর আর 
পাশাপাশি গ্রিক ক্ল্যাসিকসেরও চর্চা।৬ কিন্তু এসব মুক্তমঞ্চ নয়, বেশির ভাগই ছোটোখাটো 
প্রসেনিয়াম মঞ্চে, আর ন্যাশনাল থিয়েটার ও ন্যাশনাল থিয়েটার অব নর্দান গ্রিস, (থেসালেঙ্কি)-র 
অপেক্ষাকৃত বড়ো মঞ্চে গ্রিক নাট্যচৰ্চার ৮০% ভাগই এহথেন্সকে ঘিরে। অক্টোবর থেকে মে হল 
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সিজন। দেশি ও বিদেশি নাটকের উৎসবও একাধিক। তবু দশ্কাভাব, এইটা একটা বড়ো সংকট ।" 
এখানকার প্যালাস থিয়েটার অনেকটা আমাদের বরবীন্দ্ৰসদন্রে মতো বড়ো মঞ্চ। আর এমপ্রস 
থিয়েটার কিংবা তোপোস আলাউ থিয়েটার, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এর মধ্যে 
কোনো মঞ্চ আছে। আসলে আধুনিককালে পরিত্যক্ত কারখানা কিংবা বসতবাড়ির মধ্যে তৈরি করা 
মঞ্চ, যেমন শৌভনিক বা থিয়েটার সেন্টার। না এথেন্সে + ক্রিটে কিংবা দেলফিতে কোথাওই 
থিয়েটার বাজার বলে কিছু গড়ে ওঠেনি।৮ 


গ্রিকদের মতো রোমান থিয়েটারও প্রাচীন এঁতিহ্াপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ অব্দ সময় থেকে রোমান নাটক 
গ্রিক নাটকের ঢঙে লেখা শুরু হয়- ট্র্যাজেডি, কমেডি। রিপাবলিক রোমের জীবনে নির্বাচকমগ্ডলীর 
মন জয়ের দিকেও লক্ষ্য রেখে অভিজাত ব্যক্তিরা নাট্যচর্চায় উৎসাহ দিতেন। প্রথম দিকে ধর্মীয় 
উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে কাঠের অস্থায়ী মঞ্চে মূকাভিনয়, মুখোশ এবং স্বতঃস্ফুর্ত সংলাপ রচনা 
অভিনয়ের আয়োজন দিয়ে রোমানরা যে নাট্যচর্চা শুরু করে ভাই পরে সেনেকা, প্লুটাস, স্ট্যাটিটাস 
নাট্য রচনায় বিকশিত হয় এবং এই সঙ্গে গ্রিক মুক্তমঞ্চের অনুরূপে সমতলের ওপরই রোমান 
থিয়েটার নির্মিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ অন্দে পম্পেই নগরীর প্রস্তর নির্মিত মঞ্চে অভিনয় শুরু হয়। গ্রিক 
থিয়েটারের অর্কেন্ট্রার মতো সমতলে না রেখে অর্ধ-বৃত্তাকার অৰ্কেেষ্টার উচ্চতা প্রায় ৬ ফিট আর তার 
সামনে দর্শকের বসার আসন নিচু থেকে পেছনের আসন প্রায় ছতলা বাড়ির সমান উচ্চতা বিশিষ্ট 
করা হয়েছিল। রোম সম্ৰাট নিরো নিজে একজন সুঅভিনেভা ও নাট্য প্রেমিক ছিলেন। রোমান 
থিয়েটারের এ সব নিদর্শন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যে সব এলাকায় রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ 
করেছিল, সে সব জায়গায় আজও বিদ্যমান। তার মধ্যে তুরস্কের আসপেন্দাস থিয়েটার বা জর্ডানের 
জেরাস শহরে অবস্থিত রোমান সাউথ থিয়েটার আজও দর্শক পর্যটকদের বিস্ময়মুগ্ধ করে। না প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের রোমান থিয়েটারে বাজারে আদেখলেপনা ছিল ন, ছিল দাসদের ওপর অভিজাতদের 
নৃশংস নিপীড়নের মাধ্যমে রিরংসার তৃপ্তি খোজা।৯ 

মধ্যযুগের ইতালির জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম ছিল কমেদিয়া দেল আর্তি যা পরে ফ্রান্সকেও 
প্রভাবিত করে। প্রাহসনিক মজার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বাচনিক অভিনয় ও দৈহিক ক্রীড়া কসরত 
নৃত্যের সংযোগে এই লৌকিক নট্যরীতি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে এর কয়েকটি চরিত্রের 
প্রভৃতি চরিত্র ফরাসি ও ইংরেজি প্রহসনে মারিভূ, মল্যেয়ারের নাটকের মধ্য দিয়ে ধুপদী চরিত্রের 
মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সব নাটক যত না মঞ্চে হত, তার চেয়ে বেশি অভিনীত হত খোলা জায়গায়, 
মেলায়, উৎসব প্রাঙ্গণে, এমনকী বাজারের আশেপাশে ; তবু এণুলি থিয়েটারের বাজার বা বাজারের 
থিয়েটার নয়। 

আধুনিক ইতালিতে, রোমে এখন যে সব প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় চলে, পিরানদেল্লো, উগো 
বেত্তি, দারিও ফো প্রভৃতি, সে সব নাটকে ধ্রুপদী বিন্যাস থেকে ফুগে যুগে রোমান্টিকতা, বাস্তববাদিতা, 
প্রকৃতিবাদী রীতি সবই চলে আসছে; নেই কোনো থিয়েটারের বাজার। 





_ ইংলন্ড তো বিশ্বনাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে গ্রিসের নাট্য এতিহ্যের সমান গুরুত্ব অর্জন করেছে মহান 
শেকসপিয়ার ও তৎপরবত্তীকালের নট্যবিবর্ধনের সৌকর্ষে। তর আগে মধ্যযুগে ইস্টার উপলক্ষে 
দশম শতাব্দীর সময় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মিষ্টি প্লে, মন্নালিটি প্রেজ এই সবই ছিল অন্যান্য 
ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মতো ইংলন্ডেরও নাট্যচর্চার অঙ্জা। টিউডর যুগে স্বয়ং ৭ম হেনরিই নিজের 
নাটকের দল খুলেছিলেন, শৌখিন উদ্যোগ হলেও পরবর্তীকালে রাজপরিবার থেকেই নাট্যশিল্পীদের 
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পেশাদার শিল্পীরূপে পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব 
নেওয়া হয়েছিল। এ সব নাট্য প্রযোজনা 
রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ করা হত, ফলে 
শৌখিন মিষ্ট্রি প্লের দিন শেষ হল। 

বলতে গেলে সঠিক অর্থে 
১৫৭৪ সালে ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠানের 
মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়, আর তার 
ঠিক দু বছরের মধ্যেই লর্ড লিসেস্টারের 
মেহধন্য জেমস বারবেজ ১৫৭৬-এ 
মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের পরিবর্তে এক 
রঙ্গমঞ্চ দাড় করিয়ে ফেললেন 
“থিয়েটার'। যাতে রাজানুগ্রহে শিল্পীদের [89% 
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পুরোপুরি করায়ন্ত করা 
যায় সেই বক্সঅফিসই ছিল বারবেজের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সফল 
হয়েছিল, নাট্যাভিনয় মুক্তাঙ্গন থেকে E 
আচ্ছাদিত ঘেরা জায়গায় শুরু হল এবং | 
বিনিময়ে প্রবেশাধিকার পেল। এই চু এ - 
প্রক্রিয়াকে কি থিয়েটারের বাজার সূচনা mae বাজিল বা 
বলতে চান ওরা ? 

যাই হোক, ওর পরপরই এলেন শেকসপিয়ার, বেন জনসন ; এলো সোয়ান, গ্লোব থিয়েটার 
ইত্যাদি। আর ষোড়শ শতকে এলিজাবেখীয় ঘরানায় শেকসপিয়ার এসেই ব্রিটিশ থিয়েটারকে গ্রিক 
নাট্যর, ট্র্যাজেডি কমেডির ধ্রুপদী এতিহ্য অতিক্রমণের যে শক্তি জোগালেন, সেই শক্তি দিয়েই তো 
বিশ্বনাট্যর অঙ্গনে ব্রিটিশ থিয়েটারের আজ এত রমরমা। ১০ 

তা এই রমরমার মধ্যে থিয়েটারের বাজার কোথায় 2 ইউরোপীয় রেনেশী উত্তর ইংল্যান্ডের 
থিয়েটার মধ্যযুগেই যেভাবে উন্নতির শীর্ষে পৌছে গেল, ঠিক সেইভাবে না হলেও ইতালির 'কমোদিয়া 
দেল আতে’ জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিকের একটা মাত্রা ছুঁয়েছিল ; স্পেন এই ইতালীয় দেল আর্তের 
প্রেরণাতেই মধ্যযুগে ফ্রান্সকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি 
নগরী বিগত বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বনাট্য অঙ্গনের একটা বড়ো কেন্দ্রবিন্দু, সেই ফ্রান্স রেনেশার উত্তাপে 
শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে সাফল্য দেখালেও নাট্যাঙ্গনে প্রায় বন্ধ্যাত্বে ভুগেছে তখন। 

প্রায় ১৫০০ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ফ্রান্সে নাটাচর্চা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। 
১৪০২ সালে কনফ্রেরিরে দ্য লা প্যাশন-ই একমাত্র রাজানুমোদিত প্রতিষ্ঠান যারা প্যারি শহরের 
নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রিত করত। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মিস্টি প্লে-র অভিনয়ে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হলেও 
একশো বছরের মাথায় সন্দিগ্ধপরায়ণ ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট দুই চার্চের দ্বন্দ্বে ১৫৪৮ সালে সরকারি 
নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেল মিষ্ট্রি প্লে-র অভিনয়। ধর্মনিরপেক্ষ কোনো বিষয় নিয়ে প্রহসন অভিনয়ে 
উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান হোটেল দ্য ব্যুরগোগনে-তে দখল নিল। এই সময় থেকে ইতালীয় 'কমোদিয়া দেল 
আর্ত -এর প্রভাবে, পিয়ের দ্য লারিভে ইতালীয় হয়েও ফরাসি ভাষায় যে নাটক রচনা ও অভিনয় 
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সূচনা করেন, তারই উত্তর সাধক হিসাবে আলেগজান্ৰ্ৰে হার্ডি, zy আবির্ভূত হন। কার্দিনাল রিশ্ল্য 
সেই শাসক যাঁর নির্দেশে ১৬৪১ সালে বৈধ স্বীকৃতি পেলেন নাটককার, নাট্যকার, নটনটাবৃন্দ। প্রহসন 
লেখার মেজাজে আবির্ভূত হলেন কর্নেই, ট্যাজেডিকার রেসিন। এবং ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ আগেই 
প্রহসন সৃষ্টির মাধ্যমে বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া আর ধর্মগুরুদের ছালচামড়া খুলে দিলেন মল্যেয়ার। 
থিয়েটার জমে উঠল প্যারি নগরীতে। কার্দিনাল রিশল্যুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার নামে যে মঞ্চ হয়েছিল 
১৬৪১ সালে প্যালে কার্দিনাল, রিশল্যুর মৃত্যু ১৬৪২)-র পর AAR প্যালে রয়্যাল নামে চিহ্নিত 
হয়ে আজও বেঁচে আছে। আর রমরম করে বেঁচে আছে ১৬৮০ সালে চতুর্দশ লুই স্থাপিত কোমেদি 
ফ্রাসেজ, যা ফ্রান্সের জাতীয় নাট্যশালা রূপে স্বীকৃত। এই সেই মধ্যযুগের প্রথম নাট্যশালা কনফ্রেরিরে 
দ্য লা প্যাশনেরই বিবর্ধিত রুপ এবং চতুর্দশ লুইয়ের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি পরে নেপোলিয়নের দ্বারা 
সংশোধিত হয়ে পেশাদার রঙ্গালয় পরিচালনার এক দৃষ্টান্ত আজকের এই কোমেদি ফ্রাসেজ এবং তার 
অন্তৰ্গত শালে Rey, তেয়ার্ত দু ভ্যু-কলমবিয়ের ও স্টুডিও তেয়ার্ত। ১১ এখানকার শিল্পীরা সবাই 
পেশাদার, এখানকার অভিনয় জীবনের সূচনায় ট্র্যাজেডি বা কমেডিতে প্রথম অভিনয়েই যদি সফল 
হন তাহলে ২০ বছরের জন্য পেনশনার শ্রেণিভুক্ত হয়ে একটি নির্ধারিত বেতন পাবেন এবং তারপর 
একজন পূর্ণ সদস্যর মর্যাদায় থিয়েটারের অংশীদারিত্ব পাবেন এবং সদস্যদের মধ্যে কেউ যখন প্রয়াত 
হবেন তখন সেই শুন্যস্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি; আর যদি থিয়েটার তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করেন 
তবে আজীবন পেনশন পাবেন। শিল্পী জীবনের এমন নিরাপত্তা আর কোথাও মেলে ? তেয়ার্ত 
ফ্রাসেজ-এর মতন ফ্রান্সের প্যারি বা অন্যান্য বিখ্যাত শহরের সব রঙ্গমঞ্চই দর্শকের দক্ষিণামূল্যের 
ওপর টিকে থাকে না; টিকে থাকা নয়, ভালোভাবে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ গ্যারান্টি সরকারের | ফরাসি 
বিপ্লবের আগে রাজতন্ত্র এই দায়িত্ব পালন করে এসেছে, আর বিপ্রবোত্তর ফ্রান্সে রাষ্ট্রই এ দায়িত্ব 
নিয়েছে। শুধু শহরের থিয়েটারই নয়, মফস্বলের ফ্রিঞ্জ থিয়েটার, স্ট্রিট থিয়েটার, নৃত্য প্রতিষ্ঠান, 
তারপর সমস্ত নাট্যোৎসব সবই সরকারি অনুদানে চলে। ২০০০ সালে ফরাসি সরকারের বাজেটে 
মাত্র ৫২ মিলিয়ন ইউরো ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রদর্শ শিল্পের Gay Ps 

তা এই ব্যবস্থায় দরকার আছে কি থিয়েটারের বাজারের ? আর যদি নগ্ন নর্তিকার নাচ বা 
গান যোগে ট্যাবলোর দরকার থাকে কোনো মদ্যপায়ীর, তাহলে তার জন্য রয়েছে এঁতিহ্যবাহী ফলি 
বার্জারের (১৮৬৯ স্থাপিত) মতো পানশালা, যা মমার্ত-এর তলায় পিগেল এলাকায় অনেক অপেক্ষা 
করছে। 

না ইউরোপের কোথাওই থিয়েটারের বাজার বলে কিছু নেই, সে আপনি, জার্মনি, স্পেন, 
নরওয়ে, সুইডেন বা পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া, শ্লোভাকিয়া কিংবা আমেরিকার ব্রডওয়ে বা 
অফ-ব্রডওয়ে কিংবা কানাডা কোথাওই থিয়েটারের বাজার পাবেন না, পাবেন থিয়েটার পাড়া, যেমন 
আমাদের কলকাতার হাতিবাগান এলাকা ছিল থিয়েটার পাড়া, কলেজ স্ট্রিট যেমন বইপাড়া ইত্যাদি। 
তবে সুইডেনে থিয়েটারকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এক নতুন উপাদান সংযোজন করা হয়েছে; না 
ডিজিটাল ডলবি-র চোখ ঝলসানো ধীধা নয়, যোগ করা হয়েছে সার্কাস। বলা ভালো, থিয়েটারের 
সঙ্গে সার্কাসের বিবাহ। তথ্যটি দিয়েছেন সুইডিশ বন্ধু শ্রীমতী ক্রিস্টিনা নাইগ্রেন, আর ছবিসহ জার্নাল 
পাঠিয়েছেন টিনা রোজেনবার্গ। ১৩ এই সার্কাস ও থিয়েটারের বিবাহ লন্ডনেও হয়েছে কাব্বোডিল 
গ্রুপে। আমাদের পশ্চিমবাংলার নাট্যকর্মী মুকাভিনেতা দেবকুমার পাল ইংলন্ডের ব্রিস্টল এলাকা থেকে 
শারীরী মূকাভিনয়ের অঙ্গা হিসেবে সার্কাসের ট্র্যাপিজের, খেলা, জাগলিংয়ে প্ৰশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন 
fron ওল্ড ভিক থিয়েটারের অভিনেতা faa ম্যাসনের কাছ থেকে।১৩ক 

এশিয়া ভূখণ্ডে আমাদের সংস্কৃত নাট্যর যুগ তো ছিল একান্তই রাজাদের ; পরবর্তীকালে 
মধ্যযুগে সংস্কৃত নাট্যর চেয়েও জনপ্রিয় ছিল বিভিন্ন এলাকার নিজস্ব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসহ নানান 


৬২ . নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 














POCS 


টোকিওতে গুয়াতেমালার শিল্পী আবেল সোলারেসের কমশালায 


হু ha 
Cara ও Rostro-3 প্রাশক্ষণ 














নাটাকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র-য় অভিনেতুদ্বয়ের মুখে তিন পয়সার পালায় মুখোশের 


Rostro-3 অভিব্যক্তি (musk) ব্যবহার 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ৬৩ 


রীতির লোকনাট্য এবং আধুনিক যুগে ওঁপনিবেশিক সূত্রে পাওয়া প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও তদ্জাত 
পার্শি থিয়েটার (মেলোড্রামা), বাংলা থিয়েটার, মারাঠি থিয়েটার ইত্যাদি। চীন বা জাপানের দেশজ 
এতিহ্যবাহী নৃত্যগীত বহুল অভিনয় রীতিও তো বহুকালের। চীনের পিকিং অপেরার পরম্পরা যেমন 
আজও বেঁচে আছে, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক থিয়েটারও বিপ্লবোত্তর চীনে আজ 
সুপ্রতিষ্ঠিত। জাপানের এঁতিহ্যবাহী নো, কিয়োগেন, কাবুকি, বুনরাকুর পরম্পরার সঙ্গে শিংগেকি বা 
আধুনিক জাপানি থিয়েটার উনিশ শতক থেকে বহাল তবিয়তে সচল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলি, 
আমাদের বন্ধু গুয়াতেমালার বিখ্যাত নাট্য নির্দেশক শিক্ষক ভাবেল সোলারেস এশিয়া ভূখণ্ডের 
মৃকাভিনয়ের রীতির সম্মেলন ঘটিয়ে সাড়া ফেলেছেন। প্রাচীন ধারার সঙ্গে নবীন ধারার আঙ্গিকের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ঈশ্বরকে বিদায় জানিয়ে আজকের বাস্তববাদী নাট্যনির্মাণেও জাপান এগিয়ে। 
আবার আমেরিকার সঙ্গে আণবিক ছাতার চুক্তি বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের 
পরিণামে যখন জাপান সরকার ব্যর্থ হল, তখন যাটের দশকের তরুণ সমাজ হতাশ হয়ে 
আবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছিল উত্তর-শিংগেকি আন্দোলনের মাধ্যমে । হিরোশিমার ধ্বংসকাণ্ডের 
উত্তরকালে জীবিত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের লড়াইয়ে কোথায় ভগবান, তিনি তো নিৰ্বিকল্প 
ধ্যানমগ্ন! ১৪ 

কোথায় থিয়েটারের বাজার ? থিয়েটারের বাজার হয় না, থিয়েটার বেঁচে থাকে আদর্শের 
লড়াইয়ে। থিয়েটার বেঁচে থাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে। তাকে পণ্য করতে 
চাইলে থিয়েটার তখন বেঁকে বসে; তখন সে তার পথ পালটায়, রুপ বদলায়, মানুষকে নিয়েই যে 
তার ভাঙা-গড়া, তাকে পণ্য বিবেচনা করা মস্ত ভুল। সেই দিকে এবার আমরা পাঠকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করব-সাম্প্রতিক অতীতের কতিপয় নাট্য ব্যক্তিত্বের চিন্তার জগতে কী গভীর আত্ক্ ছায়া 
ফেলেছে এই দাৰ্শনিক ভিত্তিহীন বাজারি থিয়েটারের কল্পনা। 


সাম্প্রতিক অতীত : সংস্কৃতির ভূবনীকরণে থিয়েটার বাজার নিয়ে আতঙ্ক 
‘বহুরূপী’ নাট্যপত্র ৮৮ (অক্টোবর ১৯৯৭)-র পৃষ্ঠায় “শেয়ার বজারে নাটকের দর উঠছে, নামছে’ 
খবরটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; লিখছেন ড. রঞ্জিত মুখাপাধ্যায় তার “নিবার্সন / কেচ্ছা 
নিবার্সন : পট ও প্রেক্ষিত” নিবন্ধে। ১৫ 
পঞ্চাশের দশকের ঠিক মাঝখানে প্রায় কিছুই না জেনে বুঝে শুধু নাটক করার ঝৌকে আন্দোলনের শরিক 
হয়েছিলুম। তারপরে বুঝেছিলুম দর্শক তৈরি করাই ছিল আমাদের ব্রত। প্রজন্ম পরম্পরার হিসেবে যাদের 
দেখছি, এরা কিন্তু সেই অভিপ্রেত দর্শক নয়। এরাই এখন নাট্য আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
নব্বইয়ের যুগে আযাকাডেমি ও নন্দন কাননের শেয়ার বন্জারে নাটকের দর উঠছে, নামছে। যাক 
কমিউনিকেশনের দৌলতে নাটকও এখন একটা বিজনেস কমোডিটি__পাবলিক খাচ্ছে, কি খাচ্ছে না এই অদ্ভুত 
মানদণ্ডে মর্যাদা নিৰ্দিষ্ট হচ্ছে। বুঝি না এই পদ্ধতিতে কোন শিল্পের বিচার হচ্ছে ! 
পাবলিক যত খাবে ব্যবসাও সেই অনুপাতে ভাল বলে মানতে হবে। এখন অনেক দলে সকলেই অল্প 
এক রিয়্যালিটি ফ্যাক্টর । 
নষ্ট নব্বইয়ের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন কি তাহলে আদতে একটা সমবায় ব্যবসা ? স্বনিযুক্তি প্রকল্পের 
অন্তর্ভূক্ত বলা যেতে পারে ? কারণ এখান থেকেই টি ভি, ফিল্ম ও পেশাদার মঞ্চে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন 
অনেকেই। তবে কি বেনিয়াদের কনজিউমরিজম উদরস্থ করেছে বঙালীর গর্বের নাট্য আন্দোলনকে ! 


লেখক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ধীমান ব্যক্তি, নাট্যকলার অধ্যপনা করেছেন, বহুরুপীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন দীর্ঘাদ:, উক্ত সংগঠনের পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্রদ্ধেয় শম্ভু 


৬৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 














মিত্র প্রয়াণের পর তার এ লেখা, স্বভাবতই নিজস্ব অর্জন হারানোর বেদনায় চারপাশে শূন্যতা দেখা 
স্বাভাবিক। তবু তার এই হতাশার মধ্যে নষ্ট নব্বইয়ের দর্শকের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা 
সহমত না হলেও তিনি যে নাট্যজগতে “মাস কমিউনিকেশনের দৌলতে নাটকও এখন একটা 
বিজনেস কমোডিটি*র পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ছে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন, এই প্রসঙ্গেই আমরা 
তার উক্তি উদ্ধার করলাম। তার এই আশংকা কতখানি বাস্তব তা আমাদের নিবন্ধের যথাস্থানে 
প্রকাশ পাবে। 
আবার ‘বহুরূপী’ নাট্যপত্র ৯৪ সংখ্যা, সময় অক্টোবর ২০০০। লেখা আজকের ভাবনায়: 
লেখক দেবাশিস মজুমদার। ১৬ গত আড়াই দশকের প্রতিষ্ঠিত নাটককার ; সর্বভারতীয় একটা 
পরিচিতিও আছে। তিনি এখনও সক্রিয়, যে নব্বই দশককে রঞ্জিতবাবু ‘নষ্ট নব্বই’ বলে 
প্রযোজনা শুদ্রকের “রাঙামাটি, তার we দেবাশিস মজুমদারও দেখছি থিয়েটারের বাজারের 
আশংকা করছেন: 
বেশ কয়েক বছর আগে আমাদেরই এই বাংলার ধুপদ সংগীতের এক আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতিমান মানুষ 
বলেছিলেন শিল্প সৃষ্টি বিষয়ে যে, ‘কলা শুধু করলেই হয় না। তাকে অর্থাৎ ‘কলা’ বেচাও শিখতে হয়।' সেদিন 
এই মন্তব্য যারা শুনেছিলেন, তারা সকলেই ধুপদ সংগীতের ওই শিল্পীর কণ্ঠে ব্যথার সুর শুনেছিলেন। 
আজ আমরা যত সহজে ‘বাজার’ নিয়ে ভাবি, কথা বলি এমনকি ‘বাজার’ দখল করবার পর্যন্ত পরিকল্পনা 
করি--এ সব দেখলে নিশ্চয়ই ধুপদ কলার শিল্পীর কণ্ঠে যা উচ্চারিত হত তা আরও যন্ত্রণাদায়ক ব্যথাতুর। কিন্তু 
আমরা যারা ঘোর বাস্তববাদী তারা বুঝি এইটুকুতে কাতর হলে আমাদের চলবে না। ‘বাজারে’ আমাদের 
দাঁড়াতেই হবে ! আবার অনেকে 'বাজার"এর বর্গীকরণ করেন। অর্থাৎ “সংগীতের বাজার’, ‘চলচ্চিত্রের 
বাজার’, “থিয়েটারের বাজার'.. ইত্যাদি ইত্যাদি। 
শিল্পের কারবারী যাঁরা ‘বাজার’ দখলের পরিকল্পনা করেন তাদেরও মনে রাখতে হয়, প্রতিযোগী কেবল 
চলচ্চিত্র কিংবা টি ভি.-র পর্দা নয়, প্রতিযোগী এই বাজারের সকল বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান! 
যেমন ধরুন কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু জনপ্রিয় পানীয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা সিগারেট 
কোম্পানিগুলি মনে করছে-_এ বাজারে থিয়েটারের আর কোনো মূল্য নেই-_তাই তাদের ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন 
যায় খেলার মাঠে, ফ্যাশন শো-এর অনুষ্ঠানে অথবা ‘মিশ্র সাংস্কৃতিক ধামাকাস্ম ! 


এটা তো ঘটনাই যে খেলার মাঠের দর্শক থিয়েটারের দর্শক নয়। খেলায় যে কী আছে, আর 
নাটকে তা নেই বলেই তো কোটি কোটি দর্শক খেলার মাঠে আর টিভির সামনে উত্তেজিত হয়ে বসে 
থাকে, চিৎকার করে, হাত-পা ছোড়ে ; আর নাটকে ? আজ সারা বিশ্বেই মোট জনসংখ্যার তুলনায় 
কটি দর্শক ? কয়টি ? সুতরাং মিডিয়া আর স্পনসররা তাদের ব্যবসা বুঝে খেলার পেছনেই কোটি 
কোটি ডলার/ইউরো ঢালছে। ইউনেস্কো বললেও তারা টাকা ঢালবে না, যদি উপরোধে টেকি গেলে 
তবে এ এক লাখ, দু-লাখ বড় জোর পাঁচ লাখ। তার বেশি না। 


যাই হোক, এখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই বাজার দখল করা। 

কিছুদিন হল সে কাজও আমরা শুরু করে দিয়েছি। বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল যে 'জনপ্রিয়' বা 'পপুলার' 
এবং ‘সাফল্য’ শিল্পের ক্ষেত্রে একই অর্থ বহন করে না। অনেকেই আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে জনপ্রিয় 
হলে তবেই সাফল্য আসে! যাঁরা মনে করেন আমাদের মধ্যে যে শব্দ দুটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে, সমাজ ও 
শিল্পের সম্পর্কগত প্রতিফলন ঘটে এই দুটি শব্দে ! তাদের আমরা মনে করছি, আসলে শিল্প সৃজনে নিজস্ব 
ব্যর্থতা আড়াল করতেই এইসব তত্ত্বের আমদানি করার চেষ্টা করছেন। অধিক সংখ্যক মানুষ না এলে তার 
আবার “সাফল্য” কী ? সঙ্গে সঙ্গে আমরা শেকস্পীয়র থেকে ব্রেষট ইত্যাদি নাম ব্যবহার করে সহজেই প্রমাণ 
করে দেওয়া যাচ্ছে-_যে ‘জনপ্ৰিয়’ হতেই হবে। এই ‘জনপ্রিয়তার সাফল্য” আসবে কেমন করে £ 
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মোট কথা জনপ্রিয়তার শৈল্পিক পথ আমরা অনেকেই ইদ'নিং অনুসরণ করতে শুরু করেছি। প্রতিনিয়ত 
পরীক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত সমাজ জীবন এবং শিল্পের সম্পর্কে যে সত্য তার অন্বেষণ এবং 
উপস্থাপনের প্রয়োজন আমাদের অনেকের কাছেই আর তা জরুরি বলে মনে হয় না। তাই বাজার 
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার কারণে থিয়েটারের ব্যবসায়িক পাড়ার--তা স্বদেশ বা বিদেশ উভয় দেশেরই 
কৌশলগত দিকটি এক--তাকেই ব্যবহার করার চেষ্টা চলে। যাঁরা আমাদের ঘরের অর্থাৎ হাতিবাগান রীতি 
অনুসরণ করতে চান, তাদের সাফল্য পরিমাণগত দিক থেকে বেশি হলেও মর্যাদার অবস্থানে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। 
পাশাপাশি যাঁরা বিদেশি ব্যবসায়িক সফল নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে বাজার দখল করার চেষ্টা করেন, স্বপ্ন 
দেখেন--তীদের ক্ষেত্রে আর সেই হীনমন্যতার অবকাশ থাকে না। বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর একটা 
মোড়ক থাকে তাতে। সৌকর্ষের বৈভবে সামাজিক অবস্থানে তার প্রকৃত মূল্যায়ন আর হয় না। একসময় সকল 
নাট্যদলই বিশ্বাস করতেন যে, সেই নাটকই তারা করবেন যেখানে “সামাজিক দায়িতুজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর 
জীবন গঠনের প্রয়াস আছে। আবার একাংশ এই দুই-এর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে অন্য প্রথায় বাজার 
প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে চান। তারা বিশ্বাস করেন অন্যান্য পণ্য যা এই মুহূর্তে বেশ ‘পপুলার’ তাদের 
দক্ষতা চাকচিক্য-বৈভব আমাদের অর্জন করতে হবে। কোয়ালিটিতে না পারলে প্যাকেজিং-এ ক্রেতাকে টানতে 
হবে। খেলাধূলার চলনে মাধ্যমগত যে FSS আছে যাকে ব্যবসায়িক পণ্যমানে সফল করবার প্রয়োজনে বিভিন্ন 
প্রচার মাধ্যম প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু যুক্ত করছে সেই গতিকে ধরতে চাইছেন আমাদের মঞ্চে। কিংবা হিন্দি 
বা হলিউড চলচ্চিত্রের প্রযুক্তিগত আধুনিকতা উপস্থাপিত করতে হবে এই নবনাট্যের প্রযোজনায়। টেলিভিশনে 
প্রদর্শিত বিভিন্ন বিদেশি সংগীত চ্যানেলের সমমানের-অর্থাৎ সমভঙ্গির গান-নাচ-অভিনয় ও যন্ত্রের প্রয়োগ 
কৌশলগত যোগ্যতা পেতে হবে। মঞ্চনাটোই দর্শক যাতে টি. ভি. দর্শনের তৃপ্তি পান | তাই বাজার দখলে তাকে 
অনুকরণ এখন আমাদের জরুরি। আর তাই এই ধরনের জরুরি কাজের চাপে আমরা মনে রাখতে চাই না 
সমাজজীবন এবং শিল্পের সম্পর্কগত যে বিশেষ স্বীকৃতি নিয়ে এক সময় নাটক করবার কথা ভাবা হয়েছিল 
তার আর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না। 


রঞ্জিতবাবু ‘থিয়েটারের বাজার” কথাটা সোজাসুজি বলেননি, দেবাশিস মজুমদার নানান 
বাজারের বর্গীকরণ দেখিয়ে থিয়েটারের বাজার’ কথাটা AIE চয়ন করে এনেছেন। রঞ্জিতবাবু যে 
কথা সংক্ষেপে বলেছেন, দেবাশিস তাকে তার মতো বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন 
‘জনপ্ৰিয় হওয়া’ আর “সাফল্য অর্জনে”র পরিমাপ এক রেখায় বিচার্য নয়। মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে 
কীভাবে বাজার দখল করা যায় সে বিষয়ে দেবাশিস দৃষ্টাত্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন। 


. দেবাশিসের এই লেখার পরেই ঈষৎ দূরের কলকাতা সংলগ্ন সোনারপুরের কৃষ্টি সংসদ-এর 
নাটককার নির্দেশক নট সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তের লেখা আমাদের পড়তেই হবে। লেখা থিয়েটারের 
বাজার’, বেরিয়েছে সঞ্জীব রায় সম্পাদিত কথাকৃতি স্মারক নাটাপত্ৰ’ ২০০২ সংখ্যায়! ১৭ 

থিয়েটারের বাজার’ কীভাবে আমাদের আতঙ্কিত করেছে ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এই পাঁচ 

. বছরের মধ্যে চলতিকালের সংকটকে, তার অন্তর্গত জটিলতাকে আমাদের বুঝে নিতেই হবে-_এই 
বিশ্বাস থেকে সংগ্রামজিৎ ভুবনীকরণের সাংস্কৃতিক আক্রমণে আদর্শ্রষ্ট থিয়েটারের বিরুদ্ধে তীব্র 
আক্ৰমণ করেছেন। 

সংগ্রামজিৎ কী লিখেছেন তার উপরিউক্ত নিবন্ধে : 

বাজারের এই নিয়মকানুন কারা ঠিক করবেন ?..যীরা পুঁজি ' খাটাবেন বাজারে। পুঁজির মালিক। বাজার 
দেখলেই পুঁজির মালিকের নেশা ধরে ।...সব সময় ভাবে কিভাবে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনা যায়! কর্মী, শ্রমিক 
কমিয়ে আনা যায় কিভাবে ? কয়েকটি স্তরে প্রযুক্তিকে ঢুকিয়ে দিলে উৎপাদন ব্যয় কমে যাঁবে- বেশি দামে 
রিকানো যাবে উৎপাদিত Agi বিজ্ঞাপন, আরও বিজ্ঞাপনে প্রতিযোগীকে ধরাশায়ী করা যাবে।...ক্রয়ক্ষমতা 
আছে এই স্তরে বাজারের বিস্তৃতি করতে হবে। আম জনতার কল্যাণে বিজ্ঞানের বিকাশের সুফল আর পৌছবে 
না।..জনকল্যাণ, বিশ্বের গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে বিজ্ঞানকে তখনই পাওয়া যাবে যদি একটা ‘বাজার’ 
পাওয়া যায়। বাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন, ইনফোটেক, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি শব্দাবলী হালের, এড এ 
সম্ভান যা ধনতন্ত্রের ঘরে লালিত হচ্ছে।.... 
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সংগ্রামজিতের এই বাজার we বাজারি বিশ্বের সারসংকলন ; থিয়েটার বাজার তৈরিতে এর 
কতখানি আগ্রহ, নাকি নতুন প্রজন্মের থিয়েটার করিয়েরা এই বাজারের মুনাফাতত্বের দিকে চোখ 
রেখে থিয়েটার করতে এসেছে তা আমরা পরে বিবেচনা করব। এখন সংগ্রামজিৎ এই বাজার তত্ত্বের 
প্রেক্ষাপটে থিয়েটারের সংকটকে কীভাবে দেখছেন সেটা দেখে নিই : 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু অর্থনীতির জাল বিস্তার করতে পারবে না যদি না সেখানে সাংস্কৃতিক জাল থাকে। এই 
জালের পোশাকি নাম 'গ্লোবালাইজ্ড কালচার" । যা মানুষের সাংস্কৃতিক ধারণার জগৎকে রূপান্তরিত করবে 
মুনাফার দিকে। বিশ্বায়নের জন্য শুধু অর্থনীতির হাতিয়ারই যথেষ্ট নয় চাই নতুন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা যা ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে সাহায্য করবে। 


অত্যন্ত সঠিক এ বাস্তব বিশ্লেষণ সংগ্রামজিতের, এখন থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই প্লোবালাইজড 
কালচার কীভাবে ঘুনপোকার মতো সব কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে দেখা যাক : 


বাজার মন্দা। দাম পড়তির দিকে! পেশাদারী থিয়েটার উঠে গেছে প্রায়। নাট্যশালাগুলিতে দর্শক কমে গেছে। 
অন্য ধারার থিয়েটারে লগ্নী কম হচ্ছে না--সবই প্রায় ক্ষতির পাল্লা ভারী করছে। আওয়াজ উঠছে 
স্পনসরশিপ চাই, সরকারি সাহায্য চাই। থিয়েটারকে বাঁচাতে গেলে টাকা দরকার। কিভাবে টাকা যোগাড় করা 
যায় তার চিন্তা করতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বাজারের নিয়মই এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে। লগ্মী পুঁজি বাজার থেকে 
তুলে আনতে গেলে কাটতি বাড়াতে হবে। কাটতি বাড়াতে গেলে থিয়েটারকে সাজাতে হবে। মশলা চাই। গপ্পো 
চাই রঙ্গের, মজার। বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে থিয়েটার আমোদ দিতে পারে এমন থিয়েটার চাই। 
রাজনৈতিক কচকচির দিন শেষ। বলা হচ্ছে দর্শক নাকি আর গ্রহণ করছেন না। এমন সব ভাবনায় সবাই 
faze | থিয়েটারের যে শক্তি আছে চেতনা বাড়াবার, শিক্ষার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ার তা ভুলিয়ে দিতে তৎপর 
হচ্ছেন কেউ কেউ। শ্রমজীবী মানুষের কথা বলা আমাদের থিয়েটারের এক বিশাল এতিহ্য তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করা অভ্যাসের মধ্যে এসে যাচ্ছে বেশ কয়েকজন নাট্য লিখিয়ের। কেউ বুঝে, কেউ না বুঝেই বলে যাচ্ছেন, 
লিখে যাচ্ছেন। 


চলতি কানের তরুণ প্রজন্মের থিয়েটার চর্চার দিশাহীনতা এবং সাংস্কৃতিক ভুবনীকরণের 
তত্ত্বের মর্মবস্তু গলাধঃকরণ করে শ্রমজীবী মানুষের দার্শনিকভিত্তির বিরোধিতা করাই যে এখনকার 
থিয়েটারের অনেকের লক্ষ্য এবং তার বিনিময়ে মিডিয়ার প্রসাদ লাভে--পরিতৃপ্তির ঢেঁকুড় তুলে 
চলা মনীষীরাই যে আমাদের থিয়েটারের সংকট সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ, সে কথা সংগ্রামজিৎ 
সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন। ‘থিয়েটারের বাজার’ এই অলীক ধারণারও এঁরাই প্রবক্তা । এঁদের 
সম্পর্কে এবং এঁদের বিপক্ষবাদীদের পক্ষে সংগ্রামজিতের আরও কিছু বক্তব্য আছে: 


বিশ্বায়নের নতুন সংস্কৃতির জাল অক্টোপাশের মতো শুধু জড়িয়ে ধরেনি-মস্তিষ্কের রোষে ঢুকে পড়েছে। প্রগতি 
থিয়েটারের অন্দরে প্রতিক্রিয়ার লোকজন দিব্যি ঢুকে আছেন নানা অছিলায়। থিয়েটারে শুধু নয় সামাজিক নানা 
কাজেকর্মে 'স্বেচ্ছাশ্রম' দেওয়া আমাদের রক্তের feeds ছিলো, আছে এখনও, fey বিশ্বায়নের নব্য সংস্কৃতি 
“স্বেচ্ছাশ্রম'কে দরদাম দিয়ে বাধতে চাইছে। এক অনিবার্য অভিশাপে আমাদের থিয়েটার বাজারের পণ্য হতে 
চলেছে। এই প্রক্রিয়ার শুরু অনেক আগেই। ধনতন্ত্রের নানাস্তরের যে সংকট বাসা বেঁধে আছে এ তারই ফল। 
এখন পুঁজি ছাড়া থিয়েটার অচল। বাজারি মিডিয়া এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। প্রতিবাদ করার যে জায়গা 
থিয়েটার তৈরি করেছিলো পুঁজি তাকে কজ্জা করে নিচ্ছে কত সহজে । আমোদ বিনোদনের নামে ব্যক্তিগত 
মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সমাজ বিচ্ছিন্ন ভোগবাদী আত্মসর্বস্ব মানসিকতার কিছু চরিত্র নিয়ে থিয়েটার করাই বাজার 
দখল করার একমাত্র পথ হিসেবে কেউ কেউ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। “থিয়েটার দল’ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গো 
জনতার সখ্য নয়--বিজ্ঞাপন এবং বাজার ধরতে কারা WS তাদের সখ্য প্রয়োজন হচ্ছে। কেননা যত বড় 
বিজ্ঞাপন তত বড় প্রতিভাত, তাই তো বাজারের বিচার্য বিষয়। প্রতিভা থাকুক আর না থাকুক যোগাযোগ যার 
বড়, রাজা এবং রাজ্যের বাইরে তাকে প্রতিভা বলে মেনে নিতে হচ্ছে লজ্জার মাথা খেয়ে। সবই থিয়েটারের 
বাজার ধরার ফল।.... নীতি, নৈতিকতা তৈরির ক্ষেত্র ছিলো থিয়েটার। ‘মানুষ’ হবার ক্ষেত্র ছিলো থিয়েটার 
মূল্যবোধ তৈরি করার পবিত্র জায়গা ছিলো থিয়েটার। তা বিসর্জন দেবার পালা চলছে। যাঁরা এখনও নৈতিকতা, 
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মূল্যবোধ এই সকল শব্দের প্রতি মনে মনে আস্থা রাখেন তাঁরাও আত্মসমর্পণ করে ফেলবেন হয়তো অচিরেই, 
যদি বোঝেন এসবের বাজারদর দ্রুত নীচের দিকে নামছে। নীতিহীন, মূলাবোধহীন মানুষের সঙ্গে আপোষ 
করতে অসুবিধা কোথায় যদি স্থার্থটা বজায় রাখা যায়। এ সবই পুঁজির নাগপাশের খেলা। 

পুঁজির নাগপাশে ঘেরা ভুবনে থিয়েটার বাজার কোথায় ? 


পুঁজির নাগপাশ মূলত যে দেশের হাতে, এবং সেই নাগপাশে বাঁধা উন্নত ইউরোপের যেসব দেশ, 
সেখানকার থিয়েটার জগতে এই থিয়েটার বিপণন কিংবা থিয়েটার বাজারের নিশ্চয়ই খুব রমরমা। 
অন্তত একজন বক্তা আমাদের রাজ্যের থিয়েটার মাকেঁটিং বিষয়ক এক সেমিনারে নাকি এই রকমই 
রঙিন ছবি তুলে ধরেছেন সবার সামনে। অথচ আই টি আই তথা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার 
ইনস্টিটিউটের সদস্যভুক্ত অর্ধ শতাধিক দেশের সদস্যবৃন্দ গত ২৯তম বিশ্ব কংগ্রেস (গ্রিস) এবং 
৩০তম বিশ্ব কংগ্রেস (মেক্সিকো)-য় যে প্রতিবেদন রেখেছেন সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিশিষ্ট সব নাট্য 
ব্যক্তিত্ব, তাতে খোদ ইউনাইটেড স্টেটসেই ব্রডওয়ে, অফ ব্রডওয়ে এবং ‘নট ফর প্রফিট থিয়েটার’ 
দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যাবলি ও তীব্র আর্থিক সংকটে ভুগছে। ১৮ 


১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিণামে নিরাপত্তার অভাব, সন্ত্রাস দমনের নামে 
পরপর দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দেশের মানুষ স্বস্তি খোঁজার জন্য যদি থিয়েটারে যান, তবে মানবিক 
মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার নাটকের দিকেই তাদের নজর। ব্রডওয়ের সুপারহিট মিউজিক্যালস সব 
হঠাৎ যেন উধাও, ‘Wither the American musical’ ? এই বিস্ময়ের সঙ্গে সমালোচক জিম ও’ 
কুইন লক্ষ করেছেন—-‘serious plays seemed to be in ৬০৪৮০০'১৮ক এমনকী কমাৰ্শিয়াল 
থিয়েটারেও। ‘ডেথ অব এ সেলসম্যান’ জনপ্রিয়তার ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রযোজনা, অগাস্ট 
উইলসনের আফ্রো-মার্কিনি অভিজ্ঞতাভিত্তিক অতি জনপ্রিয় কিং হেডলি ২’ ফিরে এসেছে ২০০০ 
সালে। আর ২০০২-০৩ সালে ব্রডওয়ের রঙ্গমঞ্চগুলি ব্রিটিশ থিয়েটারের জনপ্রিয় পরিচালকের 
প্রযোজনাগুলি নিয়ে চাঙ্গা হওয়ার চেষ্টা করছে। 


আমেরিকার ৯ / ১১-র অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তরুণ নাটককার ক্রিস্টোফার 
শিন-এর হোয়ার ডু উই লিভ" নাটকের প্রযোজনায়। থিয়েটারের বাজার কোথাও নেই, বরং বিভিন্ন 
পরীক্ষামূলক নাটক চলছে, খালি গ্যারেজে বা ফ্যাক্টুরির পরিত্যক্ত শেডে। গে-সমকামীদের অচ্ছুৎ 
থিয়েটারও মেইনস্ট্রিমের বাইরে কোনোরকমে টিকে আছে। 

আসলে ৮০-র দশক থেকেই সরকারি অনুদান কমতে থাকায় নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে ; 
সেই আর্থিক অনুদান নির্ভর পেশাজীবী থিয়েটার দর্শকের দাক্ষিণ্যে বা বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের আর্থিক 
সাহায্যে বেঁচে আছে। প্রতিবেদন বলা হয়েছে : 


Not unexpectedly, given the stagnant U. S. economy, funding for the arts 
in general and not-for-profit theatre in particular continued to erode in 
2002-03. Local and city funding which had dropped by 44% in the cal- 
ender year 2002 declined even further, the number of corporate donors fell, 
and foundation funding slipped as well, and many resident theatre compa- 
nies in cities across the U. S. were thus forced to finish the year with a 
deficit. Individual contributions to theatre, by contrast, rallied to cover an 
increasing percentage of expenses. The overall downturn forced the closure 
of several organizations, including the highly visible A.S.K. Theater 
Projects of Los Angeles, which shut its doors in September °03 after 14 
years of theatrical-support activities. 
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Still, under the rader—in storefronts, basements, and makeshift 
spaces—small-scale alternative and experimental theatre seemed to be 
thriving. On both coasts, in New York City, Los Angeles and Seattie, 
enormous fringe theatre festivals provided outlets for young artists and 
adventurous projects. Variery reported that New York’s seventh annual 


Fringe Festival sold 50,000 tickets to its 200 shows.>* 


আমেরিকার পরেই গ্রেট ব্রিটেনের ব্রিটিশ থিয়েটার কী করছে গত ৪-৫ বছর ধরে ? 

ইংল্যান্ডের পিটার হেপ্ল-এর প্রতিবেদনে২ (২০০২) লন্ডন থিয়েটারে প্রযোজনা সংখ্যা 
কেমন কমে চলেছে তার এক থিয়েটার রেকর্ভ'এর তথ্য দিয়ে বলছেন লন্ডন শহর ও প্রাদেশিক 
এলাকার ১৯৯৯-র নতুন প্রযোজনা ছিল ৮০৪, ২০০০ সালে নতুন প্রযোজনা কমে হয়েছে ৭০৮, 
আর ২০০১ সালের সংখ্যা হল was) আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টাওয়ারে সন্ত্রাসী আক্রমণের জেরে 
ইংলন্ডের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়েছে এবং তার ফলে থিয়েটারের আর্থিক ব্যয় যেমন বেড়েছে, 
তেমনই প্রযোজনার মানও স্থির থাকছে না। ওয়েস্ট এন্ডের থিয়েটারে নিয়মিত আসা দর্শকরা এখন 
ফ্রিঞ্জ এলাকার থিয়েটারের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ছে। ফলে লন্ডনের অধিকাংশ থিয়েটারের দুই মালিক 
গোষ্ঠী রিজিওনাল ও fire এলাকার থিয়েটারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা নামাচ্ছে। 

লেবর পার্টির নতুন সরকার এসে থিয়েটারের অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও 
তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি এখনও | এদিকে লন্ডন শহরের যানবাহনের দুরবস্থা ও নতুন ট্রাফিক 
আইনও শহরের বাইরের থিয়েটার দর্শকদের সন্ধ্যা ৬-৩০টার আগে শহর কেন্দ্ৰে প্ৰবেশে বাধা সৃষ্টি 
করছে, ট্রাফিক জ্যামের জন্য জরিমানাও চালু হয়েছে। তার মধ্যেই থিয়েটার চলছে, কিন্তু থিয়েটারের 
বাজার কী এ জাতীয় কোনো কিছুর প্রসঙ্গ এঁ প্রতিবেদনে নেই। 


থিয়েটারের প্ৰাচীনতম দেশ গ্রিসের থিয়েটারের অবস্থাও ভালো নয় মোটেই। ২০০০ সালে দেখা 
যাচ্ছে ১৯৮০ থেকে বিগত দু দশক ধরে নানা ধরনের অজস্ৰ নাট্যদল গঠিত হয়েছে, ধ্ৰুপদী গ্রিক 
বৈচিত্র্য সম্পাদন--সবই হয়েছে বেকার তরুণ তরুণীদের আগ্রহে ; কিন্তু নাট্য ক্ষেত্রে তাদের 
পেশাজীবী হওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই, না সরকারি কি বেসরকারি উদ্যোগে । ফলে নাট্যদল চালনায় 
ভাটা পড়েছে, দর্শকও দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। ২১ 

সরকারি অনুদানে চলা থিয়েটার এখন নিজীব। অথচ ইউরোপেই সরকারের নাট্য অনুদানের 
পরিমাণ ছিল সব চেয়ে বেশি। ছোটো ছোটো কতকগুলি দ্বীপ নিয়ে গ্রিস, ২০০৪ সালে অলিম্পিক 
বসবে বলে ২০০০ সাল থেকেই তার জন্য ঢালাও প্রচারে অনুদান দিয়েছে। ২০০০ সাল থেকে 
সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় অলিম্পিক পোস্টকার্ড ছাড়া হয়েছিল কয়েক মিলিয়ন। অলিম্পিকের জন্য টাকা 
জোগাড় হয়, থিয়েটারের জন্য সরকারের ভীড়ার শূন্য ; কোথায় ? না থিয়েটারের প্রাচীনতম দেশ 
গ্রিসে। ২২ 


অথচ এই গ্রিক জাতিরই এক অংশ যাঁরা সাইপ্রাসবাসী, সায় প্রায়ট গ্রিক বলে পরিচিত, তারা অতি ক্ষুদ্ৰ 
এক ভূখণ্ডের অধিবাসী হলেও তাদের সরকার কিন্তু থিয়েটারের জন্য প্রচুর অনুদান দিচ্ছেন। ১৯৯৭- 
র ইউনেস্কোর স্ট্যাটাস অব দি আর্টিস্ট বিষয়ক কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বাজেটের 
ন্যুনতম ১% ভাগ থিয়েটার বা পারফর্মিং আর্টসের খাতে ব্যয় করার নির্দেশ পালন করছেন সাইপ্রাস 
সরকার। প্রতি বছর গ্রিক নাট্য প্রযোজনা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব পাফস শহরে অনুষ্ঠিত 
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সাইপ্ৰাসে ফ্যাক্টরি শেডে থিয়েটার : তিয়েত্রো এনা 











তিয়েরো এনা-র ওয়েটিতরুম নাটকে আই/রন এবং ডেইজি 


৭০ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 





হচ্ছে নিয়মিত। আবার মজা এই, এই সাইপ্ৰাসেই চালু হয়েছে বাজারি মনোরঞ্জনাত্মক নাট্যাভিনয়, যাকে 
বাজারের স্বপ্রদর্শী বন্ধুরা দেখুন এ রকম ফাস্টফুড থিয়েটারে আপনাদের পেট ভরবে কিনা। ২৩ 


ফ্রা্স। থিয়েটারের অবস্থা এখানে এখন সব থেকে ভালো। ২০০২ সালে ফ্রান্স সরকার ইউনেস্কোর 
পরামর্শ মতো জাতীয় বাজেটের ১% ভাগেরও বেশি আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এবং মজার 
কথা, লেফট কোয়ালিশন মিতের সরকারের তুলনায় Pars সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীমতী ক্যাথরিন 
তাস্কা এসে প্যারির ন্যাশনাল থিয়েটার (কোমেদি ফ্রাসেজ) সহ সব পেশাদারি থিয়েটারে এবং প্যারির 
মধ্যে ও বাইরের সব আঞ্চলিক বা পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চা বা স্ট্রিট থিয়েটার ; সার্কাস নৃত্য ও 
সমকালীন সংগীতচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরকারি অনুদান সমান আধাআধি ভাগ 
করে দিয়েছেন। 

নাট্যচৰ্চার নতুন অভিমুখ নির্ধারণে সরকারি এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ নতুন ও তুলনাহীন। এই 
নতুন নীতির ফলে মেইনস্ট্রিম থিয়েটারের সমপর্যায়ে গুরুত্ব পেয়ে গেছে রিজিওনাল ও fg 
থিয়েটারগুলি। 

অনুদানপ্রাপ্ত থিয়েটারগুলির মধ্যে “পিপলস থিয়েটার” ‘আর্ট থিয়েটার” আর “থিয়েটার ফর 
সোশ্যাল কনর্সান' পুরানো আর নতুন নাটক নিয়ে একাধিক নির্দেশক ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সমসাময়িক 
জরুরি প্রসঙ্গ সন্ত্রাস, অভিবাসন, যুদ্ধ আর Caste কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। ২৪ 

আগেই বলেছি ফ্রান্সে ‘ফলি বার্জার'এর উত্তরসূরী হিসেবে পিগেল এলাকায় বহু নৈশ 
রেস্তোরা বা বারে নগ্নতার সঙ্গে নৃত্য বা নাট্যর মিশেল চলে আসছে, ওগুলিকে ওরা এবং আমরা 
কেউ কোনোকালে থিয়েটার বলিনি ; সুতরাং ফ্রান্সেও থিয়েটার বাজার কেউ খুঁজে পাবেন না। 


জার্মানির থিয়েটার, এতিহ্যপূর্ণ থিয়েটার ; রাজনৈতিক থিয়েটার, বিপ্লবী থিয়েটার ; সেইসঙ্গে আর্ট 
থিয়েটার তথা নানান পরীক্ষামূলক থিয়েটার চর্চার এক মহান দেশ। সেই দেশে এখন অর্থনৈতিক 
সংকটে থিয়েটারের নাভিম্বাস উঠেছে। ২০০২-০৩ সালে এখানের নাট্যচর্চার বিভিন্নসূচি ও 
শিল্পবৈশিষ্ট্য যত না আলোচনার বিষয়, তার চেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে থিয়েটারের আর্থিক সংকট 
নিয়ে। ২০০৩ সালে জার্মানির মতো দেশে বেকারির সংখ্যা বেড়ে দীড়িয়েছে ১১.৩ শতাংশ আর 
জাতীয় খণের পরিমাণ ৩৯ বিলিয়ন ইউরো। সুতরাং থিয়েটারের ভাগ্যে জাতীয় বাজেটের ০.২ 
শতাংশও জুটছে না, অথচ প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স ও হল্যান্ডে থিয়েটারের খাতে অনুদান না কমে 
বাড়ছে। টিকিট প্রতি ৯৬ ইউরো সাবসিডির দাবিতে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখির ফলে জামনি 
ফেডারেল সরকারের প্রেসিডেন্ট জোহানস্‌ বাৰ্ড ১৮ সদস্যের এক থিয়েটার ফেডারেশন গঠন করে 
কীভাবে সমস্যা মোকাবিলা করা যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে না 
পেরে রঙ্গমঞ্চে কর্মীদের পদের সংখ্যা কমানো হচ্ছে, তেমনই ছোটো ছোটো পৌরসভার রঞ্গমঞ্চগুলি 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এটা পূর্বতন পূর্ব জার্মানির ক্ষেত্রে কেবল নয়, অন্যান্য শহরেও ঘটছে। 
হামবুর্গের ডাউট্‌স শাউসফিল, ফ্রাঙ্কফুর্টের লান্ডসব্যুহন্‌ উটেনবার্গ এবং TAT থিয়েটারের দরজা বন্ধ 
হয়ে গেছে। এর মধ্যে হাস্যকর খবর হল: হামবুর্গের নগর সান্ত্রীদের নতুন ইউনিফর্ম কেনাটা খুবই 
হয়েছে। প্রসঙ্গত জেনে রাখা যেতে পারে যে গত দুশো বছর ধরে জার্মানির এঁতিহ্যবাহী সব 
রঙ্জামঞ্চই সরকার বা পৌরসভা পরিচালিত, কোনো ব্যক্তি মালিকানার স্থান ছিল না এখানে। এত 
সমস্যার মধ্যেও জার্মানির থিয়েটারে নতুন নতুন কাজ হচ্ছে। বার্লিনের আনসম্বল, ফোকস্ব্যুহন, 
বার্লিন, থালিয়া সর্বত্রই থিয়েটারে আকর্ষণীয় দর্শক সমাগম হচ্ছে। থিয়েটার বিপণনের এখানে দরকার 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ay 


নেই। এখনও ১৫০টি থিয়েটার হল আর ১৩০টি অর্কেস্টা চলছে পাবলিক ফান্ড থেকে, আর এইসব 
পাবলিক থিয়েটারে দর্শক সংখ্যা এখন মাত্র ৩০ মিলিয়ন। ২৫ 


ল্যাটিন আমেরিকার গরিব দেশের মধ্যে ব্রাজিল বা কিউবার সরকার থিয়েটারের জন্য অনেক কিছুই 
করছেন। তার মধ্যে ব্রাজিলের মতো দেশেও আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব নিয়মিত হয়ে থাকে। 
অভিজ্ঞতাসূত্রে বলতে পারি এখানের অভিনেত্রী ও পরিচালিকা লুয়ানা রদরিগুয়েসকে তার অসাধারণ 
প্রযোজনা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় আসার জন্য প্রেসিডেন্ট লুলার সরকার আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন 
এ বছর। 


রাশিয়া। সব থিয়েটার আর মঞ্চই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ভেঙে গেছে কিন্তু 
সোভিয়েত থিয়েটারের যুগটাই এখনকার গণতন্ত্রী রাশিয়ায় ক্ল্যাসিকাল থিয়েটার বলে চৰ্চিত হচ্ছে। 
মস্কো আর সেন্ট পিটাৰ্সবুৰ্গ এলাকার প্রযোজনাই অতীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক থিয়েটারে 
পুনঃপ্রযোজিত হত ; এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। প্রাদেশিক রঞ্গামঞ্চগুলিতে এখন সোভিয়েত যুগের 
রেট্রো-র কদর-_স্মৃতিবিধুর বা অতীতের রোমাঞ্চর স্বাদ নিচ্ছেন গণতন্ত্রী রাশিয়া। আলেক্সি 
আরবুজভ্‌, এ ভোলোদিন, ভ্যাম্পিলভু জি গোরিন, ভি রোজত-_এঁদের জনপ্রিয় প্রযোজনার রেট্রো 
চলছে রাশিয়া জুড়ে। চলছে রাশিয়ার আকাশ জুড়ে চেখফের অজস্র সিগাল আর তার ডানা 
ঝাপটানো। প্রতিবেদক আই টি আই সদস্য নাতালিয়া স্তাবোলক্কায়া লিখছেন চেখফের সাম্প্রতিক নাট্য 
প্রযোজনার কেবল তালিকা লিখতেই কয়েকটি পৃষ্ঠা লেগে যাবে। ২৬ আশির দশকে গ্লাসনস্ত আর 
পেরোস্ত্রেকার জনপ্রিয়তার তু মুহূর্তে সোভিয়েত জুড়ে যখন প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছিল 
তখন কিছু মঞ্চে নগ্ন নাট্য প্রযোজনার সূচনা হয়েছিল, আর তার কিছু সচিত্র প্রতিবেদন বেরিয়েছিল 
তদানীস্তন “সোভিয়েত থিয়েটার’ জার্নালে। এই একুশ শতকে এখন সে বাতাবরণ বদলে গেছে 
রাশিয়ার বুকে। 

সোভিয়েত ভেঙে বেরোনো ছোট ছোট রাষ্ট্র বা পূর্ব ইউরোপের একদা বামভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির 
মধ্যে কোনো কোনো ভূখণ্ডে পূর্বতন মূল্যবোধ থিয়েটারের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবিত রয়েছে যেমন লাটভিয়া, 
মাসিডোনিয়া, ইউক্রেন, শ্লোভেনিয়া এমন কয়েকটি দেশে ; আবার ঠিক বিপরীত ছবি দেখা যাচ্ছে 
বেলারুশ, শ্লোভাকিয়া, এস্টোনিয়ার মতো দেশে। আর্থিক সংকট সব দেশেই আছে, তার মধ্যে 
লাটভিয়া ও মাসিডোনিয়া বা স্লোভেনিয়ায় মূল্যবোধের থিয়েটারের যেখানে সম্প্রসারণ হচ্ছে, সেখানে 
স্লোভাকিয়ায় চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে দেশীয় নাট্যচর্চার পরিকাঠামো ও প্রয়োগ ভাবনায় 
ইউরোপীয়করণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জানা মতে পূর্ব ইউরোপে এখন একমাত্র বেলারুস 
বা ক্রোয়েশিয়ায় থিয়েটার মার্কেটিং ভাবনা দেখা দিয়েছে, পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক এতিহ্য ঝেড়ে মুছে 
ফেলতে এরা এতই উৎসাহী যে চেখফ এখানে ‘as somthing of a museum piece’ প্রবীণ নাট্য 
সমালোচক তাত্যানা অরলোভা জানাচ্ছেন : 

‘Today's Bielorussian theatre has little interest in political and social 
themes.’ | তিনি আরও মজার কথা বলেছেন : 

Playwrights prefer to look at the dilemmas of moral and spiritual conform- 

ism : they are concered with anything that disturbs the sense of faith and 

tradition in the human spirit—some of them looking to God, and others 

seeking solutions without Him.** 


হরি হে দিন তো গেল পার করো আমারে-_এখন আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত 
বামপন্থীদেরও যেন মনের কথা। থিয়েটার বাজার খোঁজা তথাকথিত বাঙালি প্ৰগতিবাদী ভগবানবাদী 
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ফেদেৱিকো গাসিয়া লোরকার 
‘ইয়ারমা’ নাটকে লুয়ানা রদরিগুয়েস। 
প্রযোজনা তিয়েহো এক্সপেরিমেভাল 
ইউনিভাসিতারিও, 

সাও পাওলো, ব্রাজিল । 





নাট্যকর্মীরা গোটা বিশ্বের মধ্যে এই মুহূর্তে একমাত্র ক্রোয়েশিয়ায় তাদের বন্ধু পেতে পারেন। আমাদের 
বন্ধু সাঞ্জা নিকেভিকের মুখেও এ কথা শোনা গেছে এথেন্সে বসে। যাই হোক তাতিয়ানা জানাচ্ছেন : 
A change in the behaviour of theatre consumers of state budget resoures 
was almost instantly obvious. This meant, that new marketing strategies 
were launched and much more concern was dedicated to attracting larger 
numbers of audince in various ways. 
এই সূত্ৰ ধরেই ক্রোয়েশিয়ার নাট্য ইতিহাসে প্রথম “রহস্যময় সমকামী নাট্যাৎসব ২০০৩’ 
আয়োজিত হয়েছিল জাগ্রেবে। অবশ্য এর বিরুদ্ধে পূরাতনপন্থীদের প্রতিরোধও তৈরি হয়েছে 
কোয়েশিয়ায়। ২৮ 
তবে একটা ব্যাপারে ক্রোয়েশিয়া আর কলকাতা যেন এক সমান্তরাল রেখায় এসে দীড়িয়েছে 
ইউরোপীয়করণের প্রতিক্রিয়ায় : 
Thus the commercial hit ‘Caroline of Rijeka’ was inpeccably produced 
according to the rules of contemporary European theatre management ; the 
trend of bringing large general audiences to theatre was continued by the 
box-office hit ‘Filumena Marturano’, which harmoniously brought together 
art, popularity and entertainment, again emulating contemporary merketing 
models of the developed world 
এই মুহূর্তে আমাদের ডলি বসুই তো কলকাতার ফিলুমেনা মারতুরানো, এক পতিতার 
সামাজিকীকরণের উপভোগ্য প্রযোজনায় দাঁড় করিয়েছেন 'মিসেস সোরিয়ানো'কে, পশ্চিমবাংলার 
থিয়েটারে তো ইউরোপীয়করণ নতুন কিছু না। প্রায় এই রকমই বক্তব্য ছিল সুবোধ ঘোষের ‘বারবধু’ 
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* ন দশ-৬ 


গল্পের, কিন্তু গুপ থিয়েটারের প্রয়াত অসীম চক্রবর্তী ও কেতবী দত্তের মূল্যবোধে খামতি ছিল বলে 
সেই MRP নিয়ে Blow Hot Blow Cold-এর ‘A’ মার্কা নাটকের স্বল্পকালীন আসর 
বসিয়েছিলেন প্রগতি নাট্যর বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ৭৭-র কলকাতায়। 

আর পাশ্চাত্য বা প্রচ্যের থিয়েটার বেশি ঘাঁটাঘীটির সুযোগ নেই, শুধু এই কটি প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করে রাখি যে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি, যেমন ইরান, ঈজিপ্ট, জর্ডান বা লেবানন-__প্রভৃতি 
দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থ জোগানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সে সব দেলে থিয়েটারে জোয়ার এসেছে, একদা 
খোমেইনির দেশ ইরাকের সাম্প্রতিক গণতন্ত্রে প্রতি বৎসর ফজির নাট্যোৎসবের অন্যতম অঙ্গ হল 
৩০-৩২টি করে পথনাটকের অভিনয়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া (দক্ষিণ) এবং 
ফিলিপাইনসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থিয়েটারের উন্নতি ও বিকাশের জন্য উন্মুক্ত; ফলে এ সব দেশে 
এঁতিহাবাহী নাট্যকলার সঙ্গে আধুনিক নাট্যকলার চমৎকার সাঙ্গীকরণ ঘটছে এবং বিপুল সংখ্যক 
দর্শকরাও উপভোগ করছেন। তবে চীনে, নতুন চীনে, প্রাচুর্যময় উৎপাদনী চীনে এতিহ্যবাহী পুরানো 
দিনের পালা পুনঃসৃষ্টি করে থিয়েটার ব্যবসার প্রবণতা দেখ দিয়েছে, যেমন আমাদের এখানেও 
বাণিজ্য না-হলেও দর্শক আকর্ষণের ধুম পড়েছে। 

এর মধ্যে ফিলিপিনীয় থিয়েটার সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে দুই নাট্যবন্ধুর দুটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এক, ফিলিপিন আই টি আই কেন্দ্রে 
সভানেত্রী মাদাম সিসিল আলভারেজ গুইদো ১৯৬৭ সালে PETA অর্থাৎ ফিলিপিন এডুকেশনাল 
থিয়েটার আ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে সমগ্র দেশে নাট্যচর্চার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের শিকড়ে রস. 
ঢেলে চলেছেন। সম্প্রতি এঁরই সম্প্রসারিত সংস্থা আর্থ সেতারস fer আনসেম্বল গঠন করে 
প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের নিয়ে নাট্যচর্চার মাধ্যমে অতি মূল্যবান প্রযোজনা 
নামিয়েছেন এবং ২০০৩ সালে এঁর কাজ দেখে Brace Artist For Peace মিশনে এই 
প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করেছেন। এই রকম কাজ আমাদের রাজ্যে যেমন ব্লাইন্ড অপেরা করে চলেছে কেবল 
অন্ধদের নিয়ে, তাদের একাধিক প্রযোজনার মধ্যে মনসামঙ্গল'তো অসাধারণ ; আর শ্রীলঙ্কায় 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে অসাধারণ নাট্যনির্মাণ করেছেন PONT উইল অলওয়েজ JTI ২০০৩-এ 
আমাদের ৫ম ভারতরঙ্গ মহোৎসবে এই প্রযোজনা দেখার সুযেগ হয়েছিল ৷ যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
মানবিক চেতনা নিয়ে বুক টানটান করে দাঁড়ানোর এক সারা জীবনের প্রেরণা এই প্রযোজনা | 

* ফিলিপিনসের আমাদের আর এক বন্ধু আনতন হুয়ান আই টি আই কেন্দ্রের নির্দেশক হিসেবে 

কালচারাল সেন্টার ফর ফিলিপিনসের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে হুবই ভালো প্রযোজনা নামাচ্ছেন, তার 
মধ্যে উলেখযোগ্য হল ইংরেজি ভাষায় লেখা নিক খোয়াকিনঃসর নাটক 'পোটেট অব দি আটিস্ট 
ত্যাজ ফিলিপিনো' যা মহত্তম নাটক ও নাট্য প্রয়োগের জন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে ফিলিপিনসে। 

ফিলিপিনস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এ সব দেশ তো বিশ্ববাণিজ্যের দৌলতে ঝকঝক করছে 

ভূবনীকরণের সংস্কৃতির অপছায়াকে অস্বীকার করেই বশ্বনাট্যাঙ্গনে মূলত আঞ্চলিক নাট্য 
ধারাকেই সঞ্জীবিত রাখাই এখন অধিকাংশ দেশের নাট্যচর্চার মূল লক্ষ্য ; যা আই টি আই প্রচার করে 
আসছে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অব্যবহিত কাল--১৯৪৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে। ২৯ থিয়েটারের 
বাজার বাজার করে যাঁরা আসর জমানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা এখন সব কলকাতা ছেড়ে জেলা 
মফস্বল গোবরডাঙা, বা উত্তরপাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করছেন। 
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থিয়েটার বিপণন : জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তর জুড়ে হৈ চৈ 


ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি জগতে এখন নানান ধামাকার বিজ্ঞাপন প্রায়ই নজরে আসে, 
সেই ধামাকাকে এখন আলোচনা চক্রর জগতেও থাবা বসাতে দিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল 
গোবরডাঙা নকশার পক্ষে এই থিয়েটারি ত্রিফলা : রীতিমতো গণশক্তি' ও ‘সংবাদ প্রতিদিন ১এ 
বিজ্ঞাপন দিয়ে। ‘গণশক্তি’ এই থিয়েটারি বাজারের পক্ষে যাবে না, ‘সংবাদ প্রতিদিন” যেতে পারে। 
যাই হোক নকশার আশিস দাসের উদ্দেশ্য সফল, প্রিন্ট মিডিয়া বেশ গুরু ভোজ্য ভেবেই প্রচারে যু 
নিয়েছে। তবে নাট্যপত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেল, বিশেষত “প্রতি বৃহস্পতি 
নাটামুখপত্র ও 'আননাযুধ-এর মাধ্যমে যে উদ্যোক্তা সংস্থা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান বেছে নিলেও 
সঞ্চালক বাসুদেব হুই ছাড়া প্রথম পর্যায়ের বক্তা প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রবীর গুহ ও আশিস চট্টোপাধ্যায় 
--তিন জনই থিয়েটার বিপণন বলতে থিয়েটারের বাজার জমাতে তারা চান না। প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য 
বলেছেন, “সর্বকালে সকলে ভালো থিয়েটার করার চেষ্টা করলেও এখন সেটাকে মার্কেটিং নামের এই 
ছোট কথাতে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে কেন ?' প্রবীর গুহ বলেন, “মার্কেটিং মানে যদি আমরা প্রমোশন 
বুঝি তাহলে মার্কেটিং অর্থ আমাদের নতুন করে খুঁজতে হবে। থিয়েটারকে মানুষের কাছে পৌছতে 
গেলে, দর্শক ঠিক করে নেওয়াই তার প্রধান কাজ হবে। যাঁরা প্রমোশন চান না, বা যারা চান যে 
তাদের মার্কেটিংয়ের দরকার নেই তবে তাদের নাটক দর্শকের কাছে পৌছবে কেমন করে ?’-- 
‘নাট্য মুখপত্র -র এ প্রতিবেদনে মনে হচ্ছে প্রবীর গুহর বক্তব্যে ধন্দ আছে কিন্তু 'আননায়ুধ' ৩১ 
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে প্রবীর গুহর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে, ‘এই তথাকথিত মার্কেটিংয়ে আমি 
বিশ্বাসী নই। আশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মার্কেটিংয়ের কনসেপ্ট তো গতানুগতিক পদ্ধতি'। রাজ্য 
পর্যায়ের আলোচনায় প্রথম বক্তা সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘থিয়েটার কোনোদিন মরবে না, কারণ 
থিয়েটারের জন্য কিছু না হলেও শুধু মানুষ হলেই চলবে। সুতরাং আমরা কী মাপের থিয়েটার করব 
তার উপর থিয়েটারের মান নির্ধারত হবে। এর সাথে বিপণনের কোন গুরুত্ব আছে কিনা বিশ্বায়নের 
পরবর্তী সময়ে থিয়েটার তার বিপণন-_এ জাতীয় ভাবনা আমাদের মধ্যে চলে এলো? তিনি আরও 
বলেন, ‘থিয়েটারের বিপণনের প্রয়োজন যেমন আছে তেমন আমাদের কাছে ‘কোকাকোলা’ বা “হোন্ডা 
সিটি'র মতো অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নেই সুতরাং আমরা সম্মুখ সমরে বিপণনের ভাবনায় ভাবিত 
হব না’ পরিষ্কার বক্তব্য। এরপর দ্বিতীয় বক্তা কৌশিক সেন, বলেন, “নাটকের প্রয়োজনে বিপণন 
প্ৰয়োজন’ তাঁর সমর্থন আছে “থিয়েটারকে বিপণনের প্ৰতি’। পরবর্তী বক্তা ব্রাত্য বসু বলেন, 
“থিয়েটারের বিপণনের সাথে সাবান বা জন্ম নিরোধকের বিপণনের অনেক পার্থক্য আছে, এই দুটি 
বিষয় এক করে ফেললে চলবে না। তার একটি অভিমত, “থিয়েটার গাড্ডায় পড়েছে, কারণ 
ইনভেস্টমেন্টের কোনো রিটার্ন নেই। ফলতঃ বিভিন্ন দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখার 
চেষ্টা করছে, এটা কোনো প্রকারের ব্যবসা aay তিনি আরও বলেন, ‘থিয়েটারের ক্ষেত্রে কোনো 
প্রকার সরলীকৃত সিদ্ধান্ত নেই, যা ইতিহাস নিঃসৃত। বর্তমানে আমাদের অভিজ্ঞানপত্রের প্রয়োজন 
শিল্পের মান নির্ধারণে | আমাদের মার্কেটিংয়ের কথা ভাবতে হলে সমস্ত নাট্যদলের নাট্যকৰ্মীদের একে 
অপরের দলের নাটক দেখতে হবে। তাহলে বিপণনের প্রাথমিক কাজটা হবে। এ ছাড়া মার্কেটিং নিয়ে 
সেমিনার নাটকের সাথে বন্ধুত্ব করে কোনো কিছুই হবে না। একদম টাছাছোলা স্পষ্ট বক্তব্য। 
আমাদের থিয়েটারের অতীত নিঃসৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই থিয়েটারের তথাকথিত মার্কেটিং তত্ত্বে যে 
তিনি বিশ্বাসী নন তা বলেছেন। 

সেমিনার সম্পর্কে “নাট্য মুখপত্র 'র বক্তব্য : ‘দীৰ্ঘ আলোচনার পর আমরা চললাম দর্শকের 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসল আজকের থিয়েটারের বিপণন 
প্রয়োজন। বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে মস্তিষ্ক নিঃসৃত বোধ ও মেধার সমন্বয়ে আমরা 
গেরিলা যুদ্ধে নেমে পড়ি, থিয়েটারকে বাঁচানোর তাগিদে বিপণন করতে।' 
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পরবতী সেমিনার জাতীয় স্তরে ১০ই আগস্ট ,০৪ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। নির্ধারিত 
বক্তা ছিলেন জাতীয় স্তরের খ্যাতিমান চার শিল্পী শ্যামানন্দ জালান, বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, উষা গাঙ্গুলি 
ও মূকাভিনেতা নিরঞ্জন গোস্বামী। এদিন প্রথম দুই বক্তা অনুপস্থিত থাকায় আলোচনার ধার কমে 
গিয়েছিল তা কিন্তু নয়। থিয়েটার বিপণনের পক্ষে সঞ্চালক সওয়াল করলেও বিপণনের বিপক্ষে তীব্ৰ 
শাণিত বক্তব্যে শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি, এই জাতীয় সেমিনারের “গুলিয়ে দেওয়া’ মনোভঙ্গির 
সমালোচনা করে বলেন, “থিয়েটার তার আদর্শ থেকে ক্রমশ নূরে চলে যাচ্ছে যে এখন থিয়েটারের 
মার্কেটিং, পণ্যায়ন, বিশ্বায়ন প্রভৃতি শব্দগুলি যথেচ্ছভাবে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, “কয়েক হাজার 
বছরের নাট্য ইতিহাসকে মাত্র ২০০ বছরের সীমায় আটকে দেওয়া হয়েছে।....আমাদের থিয়েটার 
এমন কোনো কমোডিটি বা প্রোডাক্ট নয় যে বাজারে বেচতে হবে!’ তিনি আরও বলেন, “আমাদের 
অনুভূতি উপলব্ধি এ সব কি বাজারে নিয়ে বেচব। আমাদের রাজনীতি লড়াই এ সব নিয়ে যারা 
ভাবছেন তাদের ভুলে যাব!’ | 

এরপর একা উষা গাঙ্গুলি একদিকে অন্যদিকে সঞ্চালক ও নিরঞ্জন গোস্বামী থিয়েটার 
বিপণনের পক্ষে এমন সব কথা বলেন যার কোনো এঁতিহাসিক ও বাস্তব ভিত্তি নেই। সঞ্চালক 
থিয়েটারে পেশাদারিত্বে কথা বললে শ্রীমতী গাঙ্গুলি বলেন, “মার্কেটিং ব্যাপারটাকে যেভাবে বড় ভাবে 
তুলে ধরা হচ্ছে তেমন কিছু আহামরি বিষয় এটা নয়, আসলে বাণিজ্য আর পেশাদারিত্ব_এই 
দুটোকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের থিয়েটার কোনো মার্কেটিংয়ের ওপর দীড়িয়ে ছিল না, নেই। 
এর জোর এর ভেতরেই। সাইনিং মার্কেটিং নিয়ে যীরা ভাবছেন ভাবুন। আমরা তাদের জন্য নেই। 
যারা মানুষকে নিয়ে মানুষের জন্যে থিয়েটার করছেন আমরা স্খোনেই আছি। এ থিয়েটার বাজারের 
নয়, এ প্রতিবাদের লড়াইয়ের থিয়েটার ।” প্রতিবেদনে প্রকাশ এর পরেই উত্তেজিত উষা গাঙ্গুলি সভা 
ছেড়ে চলে যেতে চাইলে প্ৰবীণ তাপস সেন তাকে আটরান। তাপস সেন বলেন, ‘যা হচ্ছে তাকে. 
আমি সিসনোমার বলব!’ 

তিনদিনের সেমিনারের শেষে উদ্যোক্তা শ্রীদাস বলেন, icy রি 
না...জেলা মফস্বলের নাট্যকর্মীরা জানেন না কীভাবে কখন প্যান্টের টাকার জন্য আবেদন করতে হয় 
এটা যেমন ভাবনায় ছিল, তেমনি ছিল কলকাতার বড় দলগুলোর মার্কেটিং প্রসেস জানা । কেননা. 
ওঁদের জোর কলকাতা ছাড়িয়ে জেলাতেও ছড়িয়ে যায়। আর কোন্‌ ম্যানেজমেন্টের কারণে এমন 
সম্ভব হয় তা শুনতেই আমাদের এই প্রয়াস!" আমাদের প্রশ্ন, কলকাতার নান্দীকার, চেতনা বা সায়ক 
কী মার্কেটিংয়ের জোরে বড় দল হয়েছে ? নান্দীকারের 'সোজনবাদিয়ার ঘাট’ কি বিপণনের জন্য 
করা ? বা জেলার বড় কাজ মেঘবতী” £ . - 

এ পর্বের আলোচনার শুরুতেই আমরা আমরা লিখেছি কোনো দার্শনিক ভিত্তিহীন থিয়েটার 
করিয়েরা প্রচারের আলো পাওয়ার জন্য যা করেন আলোচ্য সেমিনারের উদ্যোক্তা গোবরডাঙার 
নকশা-র শ্রীদাস হয়তো ভুলক্রমে তাই করেছেন। সেমিনারে উদ্যোক্তা ছাড়া মাত্র তিনজন বক্তা 
থিয়েটারও বিপণনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন, বাকি সকলেই বিপক্ষে | সুতরাং শেষদিনের মূল বক্তা 
রা Mee রনির এই AS ge ভিন দিত হলি দিয়ক বান 
হয় না, হতে পারে না। 

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, আজ থেকে ঠিক এক যুগ আগে বিভাস চক্রবর্তীর উদ্যোগে 
নাট্য সংহতি-র আহ্বানে ২৩ জানুয়ারি ১৯৯২-তে রবীন্দ্রসদনে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে এক বিতর্ক 
সভার আয়োজন করা হয়েছিল : সভার মতে বাণিজ্যিক থিয়েটার এবং এপ থিয়েটারে আজ কোনো 
ব্যবধান ASV পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেদিন প্রস্তাবের বিপক্ষে যীরা ছিলেন বক্তা এবং শ্রোতা, তারাই সেদিন 
মানবিক দার্শনিক প্রজ্ঞা ও আদর্শের যুক্তিতে জয়ী হন। এই এঁতিহাসিক বিতর্কের অনুপু প্রতিবেদন 
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সে সময় ছাপা হয়েছিল মৎ সম্পাদিত গ্ৰুপ থিয়েটার” পত্রিকার ১৪ বর্ষ ২য় সংখ্যায়। এ সংখ্যাই 
আমার সম্পাদিত পত্রিকার শেষ সংখ্যা। দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন ‘একটি 
ধ্বনি : বাণিজ্যিক থিয়েটারের সঙ্গে এপ থিয়েটারের ব্যবধান আদশের লক্ষের চরিত্রের” আর 
আমার শেষ সম্পাদকীয় ছিল: “থিয়েটারের সামনে যত বাধাই আসুক!’ 

হ্যা, থিয়েটার সব বাধাই কাটিয়ে ওঠে। 

যেমনটা কাটিয়ে উঠেছে দায়বদ্ধ থিয়েটারের পীঠভূমি গ্রিস কিংবা রাশিয়া। সোভিয়েত ধ্বংস 
হলেও মস্কো আর্ট থিয়েটার, বলশয়, ভাক্তানগভ থিয়েটার, মালি থিয়েটার-_সবাই এখন জীবনযুদ্ধের 
ইউরোপের প্রায় সব দেশ। পশ্চিম ইউরোপের কানাডা, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, 
সরকার অক্ষম হলেও তাকে থিয়েটার পরিকাঠামো ধরে রাখার জন্য আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে, এই 
চাপ দিচ্ছে! আর সরকারি আর্থিক দায়িত্বে ফ্রান্স তো স্বাস্থ্যকর থিয়েটারের দিশা! এশিয়া তথা প্রাচ্য 
ভূখণ্ডের চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, ভারত পাকিস্থান বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মধ্যপ্রাচ্যের ইরান 
তুরান তুরস্ক, কুয়েত, লেবানন সব ভূখণ্ডের সঙ্গে আফ্রিকার ঈজিপ্ট, কঙ্গো, কেনিয়া, জামিয়া, 
বুরকিনা ফাসো ; ল্যাটিন আমেরিকার কিউবা, আর্জেন্টিনা, কোলম্বিয়া, ব্রাজিল সবই বেঁচে আছে ও 
থাকবে বাজার অর্থনীতির পরোয়া না করেই। 

বাণিজ্যিক স্পনসরার-রা থিয়েটারে স্পনসর করতে আসবে কেন ? যদি আসে ভালো। যেমন 
এ দেশে আই টি সি সিগারেট কোম্পানি বা চার্মস ৯০-এর দশকে বিভাস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত 
নাট্য সংহতি-র বিভিন্ন উৎসবে অনেকটাই সহায়তা দিয়েছিল, তারপর সরে গেল। এখন দু বছর হল 
হাচ মোবাইল নেটওয়ার্ক বাংলা থিয়েটারের জন্য ২-৩টি নাট্যগোস্ঠীকে আর্থিক উৎসাহ দিচ্ছে, ভালো। 
কিন্তু থিয়েটারে সাহায্য সহায়তা দিয়ে ওদের বাণিজ্যিক মুনাফা কিছু হয় না, সে মুনাফা হয় খেলার 
মাঠে। বলা কথাই আবার বলি, ক্রিকেট হোক ফুটবল হোক সেখানে স্পনসরার-রা কোটি কোটি ডলার 
বা ইউরো ঢালছে, আর সারা পৃথিবীর লোক টিভি-র নানা চ্যানেলের মধ্যে সেইসব খেলার ভোক্তা 
দর্শক- সুতরাং ওরা যা ঢালে তার শতগুণ ফেরত পায় ক্রেতা বশীকরণের মাধ্যমে । থিয়েটারে এই 
দর্শক কোথায় ? সুতরাং থিয়েটারের জন্য বেসরকারি স্পনসর খুব কম জুটবে, ইউনেস্কো বললেও 
তারা আসবে না। | 
উপসংহার . 
অতএব রাষ্ট্রকে বাধ্য করাতে হবে, সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, মিউনিসিপ্যাল পৌরসভাকে 
এগিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে তোমার দেশের, তোমার রাজ্যের, তোমার নগর উপ- 
নগর, তোমার গ্রামের থিয়েটারকে কেবল বাঁচানো নয় ; তার উন্নয়নের জন্য তোমার বাৎসরিক 
বাজেটের শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ অর্থ মঞ্জুর করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। 

থিয়েটার বিপণন বা তার বাণিজ্যকরণ নয়, থিয়েটার বাঁচবে মানুষ নিয়ে মানুষের জন্য 
মানুষের মধ্যে। সুতরাং নাট্যকর্মীরা দাবি তুলুক, এবং তুলছেন : সারা পৃথিবী জুড়ে থিয়েটার 
সুতরাং আমাদের থিয়েটার বাচানোর জন্য আমাদের সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। 

_ এ বিষয়ে ১৯৮০ ও ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী সকল স্তরের শিল্পীদের 

মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে দু-দুবার মহাসম্মেলন বসেছিল প্যারিসে। তাতে লেখক শিল্পী গায়ক নৃত্যশিল্পী 
অভিনেতৃবগ নানান স্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত হয়ে যে সিদ্ধাস্তগুলি নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত 
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এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইরান, চীন, জাপান, ফিলিপাইনাস, সাইপ্রাস এইরকম 
কয়েকটি দেশের সরকার তা বাস্তবায়িতও করেছেন। সেই কংগ্রেসের চূড়ান্ত ৫০টি সিদ্ধান্ত সমূহের 
৫০টির মধ্যে আমরা মাত্র ২টি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করছি : 
Funding of the Arts 
18 In every country, every year, at least 1 percent of total public funds 
should be allocated to artistic activities of creation, expression and dissemination. 
26 Public authorities at all levels are invited to make available to artists 


premises suitable for the pursuit of their activities.°° 

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাজ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে 
পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেমন সংগীত নাটক আকাদেমি, 
ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা ইত্যাদির সঙ্গে মন্ত্রকের সংস্কৃতি বিভাগ, মানবসম্পদ বিকাশ প্রভৃতি। যাদের 
কাজ ছিল এই বহুভাষী দেশের নানান প্রধান ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা 
দেওয়া। তার মধ্যে আর্থিক অনুদান অবশ্যই মুখ্য। বিভিন্ন প্রকল্পে এগুলি দেওয়া হয়। বিভিন্ন ভাষার 
আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিকাশে এর প্রত্যক্ষ ফল ফলেছে। নাট্যচর্চা খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান দেওয়া 
হয়। ১৯৫৬ সালে আমাদের বহুরূপী, পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই অনুদান 
পেতে থাকে। 

বহুরূপী সংগঠনের সরকারি অনুদান ও অভিনয় রজনী বাবদ আয়ের চার বৎসরের হিসেবে 
দেখলেই বোঝা যাবে নাট্য প্রযোজনার শৈল্পিক মান উন্নত হলে দর্শকই প্রযোজনার খরচ তুলে দেন : 


সরকারি অনুদান অভিনয় সূত্ৰে আয় 
১৯৫৬ ৮,৫০০ টাকা ৬০,০৮২ টাকা 
১৯৬৬ ১০,০০০ টাকা ৩৯,৯৯৭ টাকা ৩০ পয়সা 
১৯৭৬ ৭২,৩৪০ টাকা ১,৮৮,৮০১ টাকা ১৭ পয়সা 
১৯৮৬ ৩০,০০০ টাকা ২,৩১,৮১৮ টাকা ৮০ পয়সা*২ 


নাট্যদল পরিচালনার এমন সাংগঠনিক ইতিহাস ও অর্থনৈতিক চিত্র খুব কম দলেই প্রকাশ্যে 
জানানোর রীতি আছে। 

এর থেকেই নাট্যদলগুলির বুঝে নেওয়া উচিত যে প্রযোজনার বিষয় ও প্রয়োগ সৌন্দৰ্য যদি 
সেই কাঙ্ক্ষিত নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারে তবে দর্শক তার বাঁধা, যেমন এল টি জি, সুন্দরম, নান্দীকার, 
চেতনা, অন্য থিয়েটার, সায়ক তাদের প্রযোজনার আকর্ষণেই বরাবর পূর্ণ প্রেক্ষাগারে অভিনয় করে 
এসেছে। আবার কলকাতা বা জেলার বহু ছোটখাটো দল থিয়েটার বাজার নয়, থিয়েটার জীবিকার 
নয়; থিয়েটার যথাৰ্থ জীবন সংগ্রামের, থিয়েটার ধ্রুপদী নিৰ্মাণের---এই লক্ষ্যে চমৎকার কাজ 
করছেন, করে চলেছেন ; তাদের মধ্যে, প্রতিযোগিতা মঞ্চের প্রতিযোগী দলগুলির ভেতর এই মুহূর্তে 
যেমন বৃশ্চিকের ‘অতরণ’ বা কোরাস, বৈচির ‘মনের মানুষ অসাধারণ কাজ ; অসাংস্কৃতিক ও 
ভাষিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে খড়দহ থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের নতুন পথনাটক ‘অংশুমান, নাট্যপৃতনার 
দুৰ্গা’ অবশ্য দর্শনীয় ; তেমনি কলকাতার পুরানো দলগুলির মধ্যে থিয়েটার ওয়ার্কশপ যখন 
nace?’ বা একটি দল যখন শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নির্মাণ করে উৎপল দত্তের দীর্ঘ এতিহ্য 
অনুসরণ ক'রে, তখন তাদের এই সৃষ্টিকে সম্মান জানাতেই হয়। উল্লিখিত প্ৰযোজনা কয়টি সাফল্য 
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9405 আর অনুদান দিয়ে এঁদের বাঁচানোর দায় 
সরকারের | 


_ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এখন কলকাতা কেন জেলার অনেক দলও পেয়ে থাকেন 
হালিশহর ইউনিটি মালঞ্চ, গোবরডাঙার নকশা, শিল্পায়নও পেয়েছেন। 

সংগীত নাটক আকাদেমি স্যালারি APG দেন। আর এনএসডি উৎসবে আমন্ত্রিত দলকে একটি 
অভিনয়ের জন্য ৩৫ হাজার টাকা, শিল্পীদের নিজ এলাকা থেকে দিল্লি যাতায়াত ব্যয়, পরিচালকের 
জন্য বিমানের টিকিট ও স্থানীয় আতিথেয়তা সবই দেয়। হিসেবে দেখা যায় দল প্রতি কম করে এক 
লক্ষ টাকার নিচে নয় এই অনুদান। 


আমাদের দাবি এই অনুদানের মাত্রা আরও বাড়ানো হোক। 


আমাদের রাজ্যে ১৯৭৭-এ বাম সরকার আসার পর রাজ্যের নাট্যচৰ্চার সর্বস্তরে ন্যুনতম 
আর্থিক সহায়তা ও উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার স্বীকৃতি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে নাটক যাত্রা উপদেষ্টা 
পর্যৎ-এর পরামর্শ মতো, পরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি গঠনে (১৯৮৭)-র পর আকাদেমি 
মারফত। রাজ্যে নাট্যচৰ্চার ব্যাপকতা এত বেশি এবং এত বেশি নাট্যদল ও এত বেশি নাট্যশিল্পী ও 
কর্মী যা অন্যত্র প্রায় দুর্লভ, সেই অনুপাতে নাট্য আকাদেমির আর্থিক অনুদান বা প্রযোজনা প্রকল্পে 
আর্থিক সহায়তার পরিমাণ খুবই কম ; প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় কিছুই না, এ আরও বাড়ানো 
WAR | বহরমপুরের প্রদীপ ভট্টাচার্য, সেই কথাই বলেছেন। 

সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতায়, ৱা eats AR আনি SS বারি 
তেমনই আমাদের এটাও জেনে রাখা দরকার, সংস্কৃতি বিভাগের অধীন সরকারের একটি নাটক নৃত্য 
ও সংগীতচর্চার পেশাদারি প্রতিষ্ঠান আছে লোকরপ্রন শাখা, পঞ্চাশের দশক থেকে এই প্রতিষ্ঠান 
গ্রামগঞ্জে লোকশিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সারা বছর ধরে নিয়মিত নাটক নৃত্যনাট্য ও সংগীতের 
অনুষ্ঠান নিখরচায় পরিবেশন করে আসছে। বাম সরকার আসার আগে লোকরঞ্জনের শিল্পীরা ছিলেন 
অস্থায়ী, এখন ২৭ বছর হল স্থায়ী বেতনভূক। অতীতে এঁদের নাটক ছিল যেমন মন্মথ রায় লিখিত 
মহাভারতী” বিজন ভট্টাচার্য লিখিত ANN, “সোনার বাংলা” রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য “চালিকা; 
তাসের দেশ’ ইত্যাদি ; বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের এ নৃত্যনাট্যর সঙ্গে শৈবরম্গ” শান্তি’; এ ছাড়া 
মহুয়া, নবায়; ‘সদৃগতি, Fam, ভালোমানুষ” ; উৎপল দত্তের সুযর্শিকার; “দিলি চলো’; 
শ্যামাকান্ত দাসের ‘gerry’; খত্বিক ঘটকের 'মেঘেঢাকা তারা’; বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ATT ও 
‘রাজধমৰ্ণ; মনোজ মিত্রের চাকভাঙা মধৃ*_এই রকম সব নাটক ; ভালো অভিনয় এবং নিখরচায়। 
-সুতরাং প্রচুর চাহিদা। সরকারের এই নাট্য সাংস্কৃতিক ব্যয় (বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা) ছাড়া আরও 
একটি 'বড় সাংস্কৃতিক ব্যয় আছে, তা হল সরকার স্থাপিত কলকাতা ও জেলা স্তরে অসংখ্য রঙ্গমঞ্চে 
পরিচালনার ব্যয়। নিশ্চয়ই কয়েক কোটি টাকার উর্ধে। সবটাই নাট্যদলগুলির জন্য সাবসিডি। 

পশ্চিমবাংলায় এখন রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, মহাজাতি সদন, মধুসূদন মঞ্চ 
ছাড়া জেলায় রয়েছে দীনবন্ধু মঞ্চ, সংস্কৃতি মঞ্চ, গীতাঞ্জলি এবং ১৮টা রবীন্দ্রভবন ও পৌরসভা 
পরিচালিত অসংখ্য মঞ্চ, যা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে। এইসব মঞ্চের ন্যুনতম ভাড়া গ্রুপ 
"থিয়েটারের জন্য ১০০ টাকা থেকে wooo হাজার টাকা। উদাহরণ স্বরূপ একটি তথ্য জানাই: 
অশৌকনগরের পৌরসভার মঞ্চ শহিদ সদন (১৯৮৫)-এর আসন সংখ্যা ১১০০। আর গ্রুপ 
থিয়েটারের জন্য সে মঞ্চর ভাড়া মাত্র ২০০ টাকা। পৌরপ্রধান শ্রীমতী শমিষ্ঠা-দত্তকে অভিনন্দন 
25050555585 এই বিশ্ব নাট্যাঙ্জানের 
কোনো দেনে মিলবে না। 
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পথনাটক GM-A প্রসঙ্গ ও প্রকরণ যখন সমৱিত 


ধন্যবাদ, এইসঙ্গে কলকাতার মহানাগরিককে, বি-থিয়েটার তথা স্টার থিয়েটার পুনঃনির্মাণের 
জন্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শনি-রবি পাবলিক থিয়েটার, আর বাকি দিনগুলি গ্ৰুপ 
থিয়েটার চলুক। আর অনুরোধ, গ্রুপ থিয়েটারের ভাড়া যেন ৩ হাজারের নিচে থাকে। 

সুতরাং নাট্যদলগুলিকে এটাও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে যে আমাদের সরকার প্রচুর অর্থের 

তাই থিয়েটার বিপণনের কথা না ভেবে নাট্যদলগুলির উচিত সরকারি অনুদানের পরিমাণ 
বাড়ানোর জন্য সংগঠিতভাবে চেষ্টা করা। 

বিশ্ব নাট্যাঙ্গনের প্রায় কোথায়ওই যখন থিয়েটার বাজার নেই, তখন এ দুঃস্বপ্ন মুক্ত হয়ে 
থিয়েটার বিপণন ভাবনার বন্ধুরা তাদের প্রযোজনাকে কত TAMA) করতে পারবেন, সেই চেষ্টা কর্‌ 
তো অর্থাগম, তার সঙ্গে কেন্দ্ৰীয় ও রাজ্য সরকারের বর্ধিত অনুদান যুক্ত হলে তখন দল ভাঙাভাঙি 
সত্ত্বেও আগামী বহুদিন ধরে কাজ করে যেতে পারবেন। যেমন বহুরূপী, নান্দীকার, সুন্দরম তা 
করে দেখিয়েছেন। এ 

সুতরাং থিয়েটার বিপণন ভাবনা যে নিঃসন্দেহে একটি উৎকেন্দ্রিক প্রস্তাব, বন্ধুরা তা স্বীকার 
করবেন। 


পাদটীকা : 


Thespis, Dec 1973. 

Theatres in Crete. Stergios Spanakis, ibid. 
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8. The Cambridge Guide to World Theatre, ed by Martin. Banham, C. U 
Press, 1988, p. 407-414. 
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আজকের ভাবনায়, দেবাশিস মজুমদার, বহুরূপী ৯৪, অক্টোবর ২০০০। 
থিয়েটারের বাজার, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, SNPS স্মারক নাট্যপত্র ২০০২। 
Report from United States, Jim O'Quinn, 30th ITI World Congress 
Mexico, WT, p 228-233. 
ibid, 29th ITI World Congress, Athens, WT, 2002. P-338. 
ibid, 30th ITI World Congress, Mexico, WT, Pp-233. 
Report from England, Peter Hepple, ibid, p 220-224. 
Report from Greece, Constantina Ziropoulou, 1010, p 89-93. 
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, à, এবং Christakis Georgiou & Nicos Shiafkalis-র প্রতিবেদন। 
, এ, এবং Irene Sadowska Guillon’s report. 
. Report from Germany, Christiane Kuhl, 30th World Congress ITI, Mexico 


2004, WT, p 80-88. 
Report from Russia, Natalya Staroselskaya, ibid, p 187-190 


. Report from Belarus, Tatiana Orlova, 29th World Cong. ITI, Athens, 


WT-2002, p-27-30. 
Report from Croatia, Darco Lukie, 30th ITI Congress, Mexico, WT-2004, 
p 50-56. 


. ITI (UNESCO)-4 World Theatre Day Messages-3 রামেন্দু মজুমদার লিখিত মুখবন্ধ 


বা বইয়ের বিভিন্ন বাণী। 

প্রতি বৃহস্পতি নাটা মুখপত্ৰ, সম্পাদক শিব মুখোপাধ্যায়, বৰ্ষ ৯, সংখ্যা ৪৪৫, 889, ৪৪৮, ৪৪৯, 
২০০৪ | 

আননায়ুধ, সম্পাদক স্বপন রায়, ১৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৫ জুলাই ২০০৪ | 

বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮, স্বপন মজুমদার, ১৯৮৮, পৃ ১১৮ ৷ 

World Congress on the Status of the Artist., UNESCO, Paris, June 1997. 
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গৌতম হালদার 
সৌমিত্র বসু 











তরুণ প্রজন্ম পরিচিতি 
সৌমিত্র বসু ৰ 


সাম্প্ৰতিক বাংলা থিয়েটারে তরুণ প্ৰতিভাদের মধ্যে প্ৰবীণ সৌমিত্র বসুর জন্ম ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর। 
বাবা সুব্ৰত বসু এবং মা বন্যা বসু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাটকের নিয়ম-শৈলী : উনিশ শতক 
বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার এই অভিনেতা-নির্দেশেক 
নাট্যের আকর্ষণে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বহুরুপীতে আসেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত বহুবুপীর সদস্য থাকাকালীন তিনি 
‘পাখি’ (একাঙ্ক) কালবিহঙ্গ (একাঙ্ক), ‘মৃচ্ছকটিক' “গালিলেও', vege, 'রাজদশনি; আগুনের পাখি, 
‘মালিনী’ মিস্টার কাকাতুয়া' (কয়েকটি প্রদর্শনী), নবার, শ্যামা, ‘আকবর বীরবল' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় 
করেন। আর অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক রচনা এবং নির্দেশনাতেও তার প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। সন্দর্ভ 
প্রযোজিত wade’ বিজড়িত” ‘মুড়কির হাঁড়ি, শনি মঙ্গল” এবং সাম্প্রতিকতম “গদাইয়ের খোঁজে ও 
‘জীবনযাপন’ তাকে নাটককার-নির্দেশক-অভিনেতারুপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের শ্যামল সেন স্মৃতি 
পুরস্কার তার এই প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সন্দর্ভ নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সৌমিত্র বসু 
“মুড়কির হাঁড়ি নাটক রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-আকাদেমি, ২০০৩-এর বিশিষ্ট নাটককার হিসাবে 


পুরস্কৃত হন। 

গৌতম হালদার 

বাংলা নাট্যজগতের তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র গৌতম হালদারের জন্ম ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর। 
নান্দীকার প্রযোজিত শেষ সাক্ষাৎকার: ‘ফুটবল’ শঙ্খপুরের সুকন্যা, ফেরিওয়ালার মৃত্যু, গোত্রহীন, 
‘মেঘনাদবধ কাবা, ‘মরমিয়া মন, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ ‘বড়দা’ প্রভৃতি নাটকে তীর মুখ্য ভূমিকায় JANA এক 
নতুন ধারার অভিনয়ের সুচনা করে। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এবং TERA তার একক অভিনয়ে মুগ্ধ নাট্যামোদীগণ 
নির্দেশক হিসাবে তাকে পান নান্দীকার প্রযোজিত ‘এক থেকে বারো” ‘নগর কীর্তন; ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট” প্রভৃতি 
নাটকে। বিভিন্ন জাতীয়স্তরের নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত মেঘনাদবধ কাব্য’ ১৯৯৬ খিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে 


রাজ্য সরকার দ্বারা পুরস্কৃত হয়। এ ছাড়া যুগাগ্নি প্রযোজিত গা অভয়া” কল্যাণী নাট্যচৰ্চা কেন্দ্র প্রযোজিত 
“চিলেকোঠার সোপাই’ ও TH কাথার মাঠ’ প্রভৃতি নাটকের নির্দেশনা পরিচালক হিসাবে তার গণ্ডিকে 
নান্দীকারের বাইরে ছড়িয়ে can বাংলা থিয়েটার নিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবগুলিতে। 
সুইডেনের গোটেবার্গ, গ্রেট ব্রিটেনের ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার নিউইয়র্কসহ আরও ১৩টি রাজ্যে তার = 
প্রতিনিধিত্ব দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। 


মনীশ মিত্র 


ংলা নাট্যজগতের তরুণ প্রজন্মের সম্ভাবনাময় নাটককার এবং পরিচালক মনীশ মিত্রের জন্ম ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের 
vB আগস্ট। বাবা মনোরঞ্জন মিত্র এবং মা মঞ্জু মিত্র। থিয়েটারের অমোঘ আকর্ষণ অতি অল্পবয়সেই তাঁকে নিয়ে 
আসে নাট্যজগতে। প্রথমদিকে কিছুদিন ছিলেন উজ্জীবন নাট্যসংস্থায়। কলেজ জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ 
দেন এবং তখনই থিয়েটারকে জীবনের অঙ্গর্পে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যোগ দেন চারণিক 
নাট্যসংস্থায়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তার নিজের নাট্যদল অর্থ/। তার রচিত একলা, ‘সংকট, NIE, 
‘শেষ রূপকথা; ‘মা নিষাদ’ এবং সাতকাহন পালা’ ছাড়াও গায়েন; দক্ষিণরায়ের পালা, ‘রায়ট’ প্রভৃতি 
নাটকগুলি বাংলা নাট্যজগতে এক নবীন পরিচালকের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। শেষ রূপকথা” নাটকটি 
পরিচালনার জন্য তিনি ‘দিশারী’ পুরস্কার লাভ করেন। সাতকাহন পালা’ পথনাটক হিসাবে প্রযোজিত হয়। 


আশিস চট্টোপাধ্যায় 


বাংলা নাট্যজগতের উদীয়মান তরুণ প্রতিভা আশিস চট্রোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তার 
প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল গোবরডাঙা শিল্পায়নের তিনি একাধারে নট-নাটককার-নির্দেশক। ালাডাক, 'কনেলিকে কেউ 
চিঠি লেখে না’ প্রভৃতি নাটক তার পরিচালনায় গোবরডাঙা শিল্পায়ন নাট্যসংস্থার উজ্জ্বল সৃষ্টি। অন্য থিয়েটারের 
উদ্যোগে আয়োজিত নাট্যম্বপ্নকল্প-২০০২-এ তিনি পরিচালকরুপে আমন্ত্রিত হন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সায়ক 
নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ নির্দেশনার পুরস্কারে পুরস্কৃত হয় কনেলকে কেউ চিঠি লেখে না? 
২০০৪-এর নতুন প্রযোজনা তিমস' ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। 
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প. বু নাটা আকাদেহি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


আজকের অথবা আগামীকালের থিয়েটার 
সৌমিত্র বসু 


চলুন, নাটক দেখে আসি'। বললাম আপনাকে, আপনার চোখের সামনে একটা ছবি জেগে 
উঠল। কেমন সে ছবি ? গড়পরতা কলকাতার দর্শক, যার অভ্যেস আছে নিয়মিত নাটক দেখার, তার 
চোখের সামনে ভেসে উঠবে মূলত আ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, বা একটু ব্যতিক্রম হিসেবে 
রবীন্দ্রসদন, শিশির, মধুসূদন বা গিরিশ মঞ্চের রূপ। নাটকের বদলে যদি বলি সিনেমা (ছবি আর 
কজন বলেন ?) দেখতে যাওয়ার কথা, তাহলেও কি এমন কোনো একটি দুটি জায়গার কথা মনে 
ভাসে ? হয়তো কিছু মানুষের সামনে জেগে ওঠে নন্দন, কিন্তু সাধারণভাবে ছবির দর্শকের মনে বোধ 
হয় এমন কোমো নির্দিষ্টতা নেই। যদি বলি ম্যাজিক দেখতে যাওয়ার কথা, ভেসে উঠবেই জুনিয়ার 
পি. সি. সরকারের মুখ আর মহাজাতি সদন, যদি গান বা নাচের অনুষ্ঠানের কথা হয় তাহলে 
রবীন্দ্রসদন বা শিশির, আযাকাডেমি কখনওই নয়। প্রশ্ন হল, যে কোনো একটা শিল্পের সঙ্গে বিশেষ 
প্রেক্ষাগৃহের নাম জড়িয়ে যাওয়া কি স্বাস্থ্যকর ? কথাটা ব্যাবসায়িক দিক থেকে বলছি না, সেখানে 
হয়তো কোনো একটা পণ্যের বাজার একই এলাকায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এদের যদি ঠিক পণ্য 
বলে মনে না করি, যদি উপস্থাপনার জায়গাগুলোকে দোকান হিসেবে না দেখি, তাহলে তো এই 
শিল্পচর্চার ক্ষেত্র কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় না হলেই ভালো না? 

কথাটা উঠে পড়ল বলে গড়িয়ে যেতে দেওয়া, তা নইলে ম্যাজিক নাচ গান নিয়ে আপাতত 
আমার মাথাব্যথা নেই। নাটক নিয়ে একটি প্রশ্ন আছে। নাটক দেখার কথা বললে সবসময়েই মনের 
মধ্যে স্টেজের একটাই ধরন ভেসে উঠবে কেন ? দর্শক বসে আছেন সার সার চেয়ারে, তাদের 
সামনে ছবির ফ্রেমের মতো দেখতে একটা মঞ্চ, পর্দা ফেলা আছে। তৃতীয় ঘণ্টা বাজবার পরে ঘর 
আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাবে, খুলে যাবে পর্দা। ভেতরে সেই বহুবার দেখা এবং জানা একটাই 
ক্ষেত্র বা স্পেস, তাকেই কিছু উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে, কিন্তু তাতে করে মূল জমিটা 
অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে না। কোথা থেকে আলো আসবে জানি, কোথা দিয়ে চরিত্ররা ঢুকবে বেরুবে 
জানি, বুড়ো সাজতে গেলে কী মেকআপ, যুবক সাজতে কী উপকরণ, রাজা কেমন করে হাঁটে, প্রজা 
কেমন করে তাকায়, সব জানা, জানা, জানা আমাদের । আর এই প্রবল অনুমানবাধ্যতার মধ্যে 
দাঁড়িয়ে, আমাদের দেখানো হচ্ছে একটা নতুন নাটক, যার নাকি আমাদের সামনে নতুন সব 
অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দেওয়ার কথা। 

বলতে পারেন, থিয়েটারের বাড়ি, মঞ্চের চেহারা, এ সব তো নাটকটা দেখানোর ক্ষেত্র শুধু, 
আধারের মতো তার ভেতরে থেকেও তো অন্যরকম, নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়া সম্ভব। নিশ্চয় সম্ভব, 
এবং সে অভিজ্ঞতা দেবার ব্যাপারে বাংলা থিয়েটার কার্পণ্যও করেনি কখনও, তাহলে আধার নিয়ে, 
পরিবেশ নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো কেন ? তার উত্তর হিসেবে বলব, আধার বা পরিবেশের 
সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক তো অচ্ছেদ্যই বলা যায়। নাটকের ভাবনাটা প্রথাগত অর্থে যাকে মঞ্চ বা 
অভিনয়ক্ষেত্র বলি, তার বাইরেই বা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারব না কেন ? কতদিন মনে 
হয়েছে, Whew হাঁড়ি’ নাটকটা দেখতে আসছেন লোকে, গাছপালা লতাপাতা দিয়ে তৈরি করা 
অন্ধকার একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে বসছেন যে আসনে, তার আকারটা হয়তো একটা গাছের 
গুঁড়ি কিংবা উচু টিবির মতো। ভাবুন তো, অন্য অন্য শিল্পের আধার উপকরণ, পরিবেশ উপাদান কী 
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ব্যাপকভাবে পালটে গেল এর মধ্যে । ছবি আর কেবল দেওয়ালে ঝোলানো ছবি হয়ে রইল না, বিবিধ, 
বিচিত্র সব খ্যাপামি দিয়ে বদলে দেওয়া হচ্ছে তার ভাষা । হুসেনের ছবির প্রদর্শনী দেখতে যাব বললে 
কী আগে থেকে আন্দাজ করা যায় সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন হবে ? এটাই নিশ্চয় বেশির 
ভাগ চিত্রীর ধরন নয়, কিন্তু এই পাগলামি তো হুসেনের খ্যাতিকে কোনোভাবে নষ্ট করে না ? আবার 
ধরুন সাদা চাদর পাতা চৌকিতে বসে গান গাইছেন বাংলা শার্ট আর ধুতি কিংবা শাড়িপরা শিল্পী, 
এ ছবিও বদলে গেল দেখতে দেখতে । আজকের দিনে দর্শকের সঙ্গে রীতিমতো কথোপকথন চলে 
শিল্পীর, এসে গেছেন সুমন নচিকেতারা, এসে গেছে বাংলা ব্যান্ড। স্বপন বসু জিন্স পরে গাইছেন 
লোকগান, জনপ্রিয়তায় কোনো খামতি ঘটছে না তার ফলে। যা সৃজন করছি, তার সঙ্গে যেভাবে 
সৃজন করছি তার একটা ঘনিষ্ঠ অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি করার, ভালো অৰ্থে স্বেচ্ছাচার অন্য বেশ কিছু 
শিল্পমাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। 

অন্যত্র যতটা এসেছে, নাটকের ক্ষেত্রে এই খ্যাপামির প্রকোপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। 
কেন হবে এমন ? শুধু নাটকের কথাই যদি ধরি, কে বলে, প্রসেনিয়মই একমাত্র নাটক করার মঞ্চ ? 
এমন কোনো অভিনয়ের জায়গা হতে পারে না, দর্শক যে জায়গাটা সম্পর্কে আগে থেকে কোনো 
আন্দাজ করেই আসতে পারবে না, এসে তারপর সেখানকার মাপে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে 
হবে ? মঞ্চ বলতে যে নির্দিষ্ট আয়তনের জমিখণ্ডকে বুঝি, তাকে না মেনে অনির্েয় সব উদ্ভাবন বার 
করা যায় না ? যেমন, “yew হাঁড়ি’কি সত্যি সত্যি একটা ছোটো জঙ্গলের মধ্যেই অভিনয় করা 
যায় না, বা ধরা যাক ইবসেনের ‘A Doll’s House -tA বাংলা JATA হল কোনো একটা ফ্ল্যাট 
বাড়িতেই, নির্বাচিত দর্শকের সামনে । কত রকম করেই তো ভাবা যায়, শিল্পকাজকে করে তোলা যায় 
অপ্রথাগত, এমনকী অনিৰ্ণেয়। মনে পড়ে, অন্য থিয়েটার প্রযোজিত ‘অদভুত আঁধার’ নাটকে অভিনয় 
করতে খড়াপুরে গেছি। নাটকের মঞ্চের সামনে বিশাল গ্যালারি, সেখানে ঢোকবার বেরোবার বিবিধ 
প্রবেশপথ । নাটক শুরু হতে দেরি আছে, সন্ধে নেমে আসছে মেঘলা আকাশ ছেয়ে, আর একটি ধাপে 
বসে আত্মগত গলায় বিভাস চক্রবর্তী বলছেন, এই রকম একটা জায়গায় নিয়মিত অভিনয় করবার 
সুযোগ পেলে কীভাবে প্রযোজনাকে সাজাতেন তিনি। কীভাবে, এই গ্যালারির কোন কোন অভাবিত 
অংশকে ব্যবহার করতেন প্রযোজনার কাজে। বিদেশি বইপত্রেও তো পড়ি, কত রকমের মঞ্চে কত 
অদ্ভুত ধরনে প্রযোজনা হয় নাটকের। 

আমাদের একটা বড়ো সমস্যা হল, যে কোনো পদ্ধতিকেই আমরা একটা নাম দিয়ে দাগিয়ে 
দিতে পছন্দ করি। প্রসেনিয়ামের ধরন নয়, তাহলে থার্ড থিয়েটার, কিংবা অঙ্গন মঞ্চ অথবা 
পথনাটক। কিন্তু এমন করে বর্গীকরণ কি খুব জরুরি ? আমি বলতে চাই, থিয়েটারের স্থান হবে 
নাটকটা যেমন জায়গা দাবি করছে বলে পরিচালকের মনে হচ্ছে সেই রকম একটা জায়গা | তেমন 
করেই করা যাবে যেমনটা তাদের খুশি। এমন হতে পারে একটা দৃশ্য এক এক জায়গায় গিয়ে দেখতে 
হবে দর্শককে-_নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর' যেমনভাবে হয়েছিল, বা মধ্যযুগের বাংলায় 
যেমন করে নাটক হত বলে জানিয়েছেন পণ্ডিতেরা। এমন চেষ্টা. যে কেউ কিছু করছেন না তা নয়, 
কিছু কিছু অন্যরকম কাজের খবর উৎসাহীদের কাছে এসে পৌছোয়, কিন্তু হুসেনের ছবির মতো, বা 
বাংলা ব্যান্ডের মতো সামাজিক স্তরে তা গৃহীত হয় না। 

আজকের থিয়েটারে কেমন হওয়া উচিত দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক ? পার্ষরমারদের সঙ্গে 
দর্শকদের সম্পর্কের কয়েকটি ধরনের কথা বলেছেন Ruth Finnegan. ভাগগুলি হল, 

I. Clear distinction between audience and performer; 2. Audience and 


performers relatively separate, but without the clear barrier of ; 3. General 
separation between audience and performers, but withsome active 


৮৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 





contributions by those who otherwise perform an audience role; 4. Active 
perticipation by different participants in different roles or at different times ; 
5. Little or no separation between ‘audience’ and ‘performers’ ; 6. Solitary 


performance with no apparent audience. 


বইটির নাম, ‘Oral Traditions and the Verbal Arts: A guide to Research 
Practice’, ধরনগুলোর ব্যাখ্যা করবার আগে মনে রাখতে বলি, লোকনাট্যে এই এতগুলো ধরনে 
দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্ক তৈরি হতে পারে, আমাদের নাগরিক থিয়েটার ব্যাপকভাবে তার 
কতগুলিকে ব্যবহার করে ? সাধারণভাবে দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে একটা জল-অচল 
বিভাজনেই বিশ্বাস করি আমরা, দর্শকের প্রতিক্রিয়াকে পাত্তা দিচ্ছি না, এমন একটা ভান থাকে প্রথম 
ধরনটার মতো। কখনও কখনও দর্শক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন, তা সত্ত্বেও, হয়তো দ্বিতীয় ধরনের 
কাছাকাছি চলে আসে সম্পর্কটা, তার বেশি একটুও নয়। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কেউ বা কেউ কেউ 
অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে অভিনয়ের ক্ষেত্রে, এমনটা প্রায় অসম্ভব। এও তো হয়, আপাতদৃষ্টিতে 
কোনো দর্শকই থাকে না কোনো আসরে, সবাই সেখানে শিল্পী__এ অভিজ্ঞতা আমাদের নাগরিক 
নাট্যের দর্শক-শিল্পী সম্পর্কে নেই। 
কিন্তু তাদের গুরুত্ব দিলে ভয় আছে আসল বিষয় থেকে সরে যাবার। এ ব্যাপারে মোক্ষম কথা 
হিসেবে শুধু উদ্ধৃত করতে চাই চন্দ্রশেখর কাম্বারের মস্তব্য--'8: folk theatre is not just a 
medium, it is a life context where the theatres and actors and audience share an 
experience. The theatre of the literates has not yet been able to achieve this. For 
the literates, theatre is just, and only, a medium’ এর একটা বড়ো কারণ হয়তো, 
জীবনচৰ্যা বা কৃত্যের অস্তৰ্গত। আমরা আমাদের থিয়েটার দিয়ে বিকল্প একটা জীবনচৰ্যার ধাঁচা বা 
কৃত্য গড়ে তুলতে পারিনি, অথচ সে সুযোগ ছিল আমাদের সামনে, ছয়ের দশকে ছোটো বৃত্তে অন্তত 
তার একটা অবয়বও হয়তো তৈরি হচ্ছিল, সে সম্ভাবনা যে ভেঙে গেল তার দোষ পুরোটাই 
থিয়েটারের নয়। কৃত্যের চালিকাশক্তি হল বিশ্বাস, সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে কৃত্য নিছক অভ্যাস 
অথবা বিনোদনে পরিণত হয়। এই আধুনিকোত্তর বিশ্বাসহীনতার সময়ে দাড়িয়ে এমন বলয় কি আর 
কোথাও তৈরি করা সম্ভব ? লোকনাট্যের বেলাও যে সে কথা সত্যি, তা ওয়াকিবহাল মানুষমাত্রেই 
একটি সামূহিক অভিজ্ঞতার জায়গায় নিয়ে যাবার ? আর তার জন্যে দর্শকের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন 
নতুন সেতু তৈরির চেষ্টা করার ? 

থিয়েটারের আর একটি জরুরি বিষয় হল তার নন্দনতত্ব। কোন নাটক ভালো কোন নাটক 
খারাপ তাই নিয়ে আমাদের কিছু নির্দিষ্ট মত আছে। নিশ্চয় লক্ষ করেছি, যে লোকনাট্যের উদাহরণ 
রাখছি সামনে, তার নন্দনতত্বের সঙ্গে আমাদের ধারণার প্রগাঢ় প্রভেদ। তার কারণও সবাই জানি। 
সৌন্দর্য কাকে বলে, শিল্প-সাহিত্যের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোন সংরুপের কোনটা দাবি সে 
ব্যাপারে আমাদের মত তৈরি হয়ে এসেছে মুখ্যত ইউরোপ থেকে, এবং সত্যি বলতে কী, ইউরোপের 
একটি বিশেষ সময়ের থেকে উঠে আসা শিল্প বা বুচিবোধ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এইসব মতকে 
চ্যালেঞ্জ জানাবে না আজকের বাংলা থিয়েটার ? ধরা যাক, কিছু নাটকের গল্প সম্পর্কে পাতি’ শব্দটা 
ব্যবহার করা হয়। মনে পড়ে, দায়বদ্ধ’ নিয়ে এমন একটা কথা উঠেছিল এক সময়। দ্দায়বন্ধ 'র হয়ে 
ওকালতি করা এ লেখকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কেন এত মানুষ এর মধ্যে অভিভূত হওয়ার উপাদান 
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খুঁজে পেলেন তা নিয়ে ভাববার দরকার নেই ? এ কথা কি সত্যি নয়, আমরা সাধারণ মানুষের পাতি 
আবেগ'কে অবজ্ঞা করে আসতে চেয়েছি দিনের পর দিন। আমার শিল্প যদি আমার ভাষার, আমার 
সমান পটভূমির শরিক অধিকাংশ মানুষের বোধের কোনো একটা দুটো স্তরকেও ধরতে না পারে 
তাহলে সেটা কোথাও আমার ব্যর্থতা কিনা ভেবে দেখব না একবার ? যাদের আমি বোকা ভেবে 
অবজ্ঞা করছি তারা তো জীবনটা যাপন করেন, হয়তো আমার, বা বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর 
আর নির্মোহভাবেই চেনেন জীবনকে । তাদের ভালো লাগা না লাগার মধ্যে দিয়ে, কে বলতে পারে, 
সময়ের একটা গভীরতর ভাষ্য তৈরি হয়ে ওঠে কিনা। তাদের সঙ্গে আমার মত না মিলতেই পারে, 
কিন্তু যত্বের সঙ্গে না বুঝতে চাইলে আমার শিল্পই কি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না? 

কিছু কিছু শব্দ খুব নির্বিচারে ব্যবহার করা হয় মতামত দিতে গিয়ে। মেলোড্রামা বা ভাড়ামি 
এই ধরনের দুটি শব্দ। প্রয়োগ করবার সময় খুব যে দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োগ করা হয় এমনটা নয়। কাকে 
বলব মেলোড্রামা, কাকেই বা ভীড়ামি ? শুধু বাংলার বা ভারতের লোকনাট্যে নয়, পৃথিবীর নাটকের 
ইতিহাসে এমন অজস্র নাটকের কথা মনে পড়ে যাদের সম্পর্কে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা 
ara | শিল্পের স্বাধীনতা আছে প্রতিদিনের বাস্তবতা, এমনকী সম্ভাব্যতাকে পার হয়ে যাবার, যদি মেনে 
নিই এই কথা, তবে শব্দদুটিকেও কি অত সহজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত ? 

থিয়েটারের সঙ্গে জনমাধ্যম বা Mass Media-a কিছু ফারাক আছে। সে পুনরুৎপাদিত হতে 
পারে না যন্ত্রবদ্ধ যে কোনো শিল্পের মতো, ফলে প্রচুর মানুষের কাছে যাবার, এমনকী তাদের ঘরের 
ভেতরেও ঢুকে পড়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই যন্ত্রদ্ধ শিল্প যে জনপ্রিয়তা তৈরি করতে পারে, নাট্যের 
পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু বড়ো সুবিধেও আছে আমাদের। সে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে 
কারবার করে, কয়েকজন GAG মানুষ আরও কয়েকজন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে 
পারেন এই শিল্পে। জীবস্ত কোনো কিছুর সুবিধে হলে, সে নিজেকে ভাঙতে পারে, আলাদা আলাদা 
পরিবেশের মাপে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারে। প্রাকৃতিক এই ক্ষমতাকে অস্বীকার করে আমরা 
যন্ত্রদ্ধ শিল্পের আদলে যে কোনো পরিবেশ বা পটভূমিকেই কৃত্রিমভাবে আমার ছকমতো সাজিয়ে নিই 
কেন ? না সাজালে কী হয় তাই নিয়ে ব্যাপকভাবে সমর্থ পরীক্ষা নিরীক্ষা কি করা হয়েছে এই 
বাংলায় ? জ্যান্ত মানুষ জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছে, এর মধ্যে আমরা নিয়ে আসছি 
যাচ্ছে আমাদের, প্রায় জনমাধ্যমগুলির মতো, অথচ পুনরুৎপাদনের সুবিধে না থাকায় তা কিছুতেই 
তাদের মতো ইন্ডাস্ট্রি হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। আমাদের আরও একটা সুবিধে আছে। 
এই ক্ষেত্রে আছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে, যারা থিয়েটার করার বদলে পয়সা চায় না, এমনকী পয়সা 
দিতেও রাজি, তারা শুধু নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এই বিপুল শক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের 
শিল্পকে সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াসগামী করে তোলার কথা না ভেবে আরও বেশি গ্ল্যামার, আরও 
বেশি টিভি স্টার দিয়ে তৈরি করা একটা হাফ-গেরস্থ থিয়েটার ভাবনাই কি উচিত বলে মনে হচ্ছে 
এই সময়ে ? 

যা আছে, সব সময়েই ইচ্ছে করে তাকে পার হয়ে অন্যরকম কিছু ভাবতে। ‘আজ’ শব্দটা 
সরে সরে যায় ক্রমাগত, যা আছে, যা দেখি, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে যা দেখি না তার ছবি। 
সে ছবিকে খুব সংহত করে তোলার সময় পাইনি একেবারেই নিজের ব্যস্ততায়, ফলে লেখার মধ্যে 
এলোমেলোপনা, অস্বচ্ছতা থেকেই গেল। তাই থাক। এই অর্থহীন মেঘ আলোর নকশা থেকে যদি 
কেউ ছবি গড়ে নিতে পারেন, সে ছবির মালিক তার হওয়াই ভালো। 
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গৌতম হালদার 


আমার নাটক করার চলনের সঙ্গে আমার জীবনের চলনের একটা আশ্চর্য মিল আছে। একটা 
নাটককে আমি ধীরে ধীরে বাঁধতে চাই। খুব সহজ কিছু কথা, একটু আগোছাল ভাব, একটা চেষ্টাহীন 
সারল্য--এ সবের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে নাটকটা দানা বাঁধতে শুরু করে। আমার নট্য-জীবনের 
শুরুর দিকটাও অনেকটা এইরকমই। 

এগারো-বারো ক্লাসে পড়া অবধি আমি উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ায় থাকতাম । সেখানে 
আমাদের একটা নাটকের দল ছিল, যার নির্দেশক ছিলেন হর wort) তিনিই আমার প্রথম 
নিৰ্দেশক। হরদার মধ্যে একটা বড়ো জিনিস দেখেছিলাম, যা পরবর্তী জীবনে আমার খুব কাজে 
এসেছে, তা হল যুক্তিবোধ। এই বোধটা দিয়ে উনি যে কোনো জটিল সমস্যাকেই বেশ দ্ৰুত বিশ্লেষণ 
করে ফেলতে পারতেন, মূলগত সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। 

নানা ধরনের নাটকের মধ্যে সে সময় আমার ঘোরাথুরিটা চলছিল। তার মধ্যে যেমন 
রবীন্দ্রনাথের বিসৰ্জন’ আছে, তেমনি আছে একাঙ্ক নাটকও। এ সব একাঙ্ক করে প্রতিযোগিতায় 
তখন বহু পুরস্কার পেয়েছি। এমনই একটা নাটক ছিল ‘একজন Hare’ মির বুঝতে পারছেন” এই 
নাটকের দৌলতেই আমার প্রথম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাওয়া। আবার aye’ করেছিলাম 
একেবারে খোদ মন্দিরের চাতালে সেট বেঁধে। সে সময় ছাত্র রাজনীতিও করি, তাই পথনটিকও 
করেছি অনেকগুলো । বালিগঞ্জে যখন আমরা চলে এলাম সপরিবারে তখনও কিন্তু সেখান থেকে 
ভাটপাড়া গিয়ে নাটক করে এসেছি। 

এই সময় থেকেই বুঝছিলাম যে যথার্থই যদি নাট্যকর্মী হতে হয়, তবে যতটা পারি শিখতে 
হবে। গান-নাচ-শরীর সঞ্চালন-মৃকাভিনয়--এ সব কিছুকে আয়ত্ত করতে হবে। তাই যতটা পারি 
এগুলো আলাদা আলাদা করে নানা গুরুর কাছে গিয়ে শিখতে শুরু করেছিলাম। সে শেখা আজও 
আমার চলেছে। এর মাঝেই কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছি। ঠিক করলাম থিয়েটারের একটা 
ংহত প্রশিক্ষণের জন্য এবার 'নান্দীকার এ যাব। এখানে যেমন হয়, একটা ইন্টারভিউ হল। তারপর 
যেদিন ফল টাঙানো হল, গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দেখলাম আমার নাম নেই। তার মানে ডাক পাচ্ছি 
না। ফিরে আসছি, দেবশঙ্কর হালদারের সঙ্গে দেখা । ও-ও হালদার বলে ইন্টারভিউয়ের দিনই 
আলাপটা জমে গেছিল। তো ও বলল, ‘কিন্তু তোমার যেন নামটা দেখেছি'। ফিরে গেলাম। দেখলাম 
ওর কথাই ঠিক। শুধু ডাক পাইনি, ইন্টারভিউয়ে সবোচ্চি ফল করেছি। সেই পথ চলা শুরু নান্দীকারে। 


 নান্দীকারে আমার প্রথম পরিচালনা ‘এক থেকে বারো” আমার বন্ধু কৌশিক রায়চৌধুরী বহরমপুরের 


ছেলে। ওর ওখানে একটা ঘনিষ্ঠ দল আছে Gola) তো আমার ‘এক থেকে বারো’ দেখে কৌশিক 
আর ওর দলের ছেলেরা আমায় ধরল একটা নাটক পরিচালনার জন্য। কিছুটা কৌশিকের বন্ধুত্বের 
দাবি আর কিছুটা আমার মফস্বলীয় শিকড়ের টান দুয়ে মিলে রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক হল সপ্তাহাস্তে 
দুদিন করে রিহাসলি করব। সেই মতো যেতাম, রাতে থাকতাম। একটা মঞ্চ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। 
প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করে রিহাসলি হত। যতদূর মনে পড়ছে, ২০ দিন মতে! রিহাসলি হয়েছিল। 
এখানে একটা কথা বলি, অনেকেই আমার এই রিহাসালের দিনের সংখ্যাটা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে 
যান। তারা বলেন, এত কম দিনের রিহাসালে.......!' কিন্তু তারা এটা লক্ষ করেন না যে প্রতিদিন 
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কত ঘণ্টা করে আমি কাজটা করি। সেই হিসাবটা করলে কিন্তু প্রায় এক বছর রিহাসলের সময় 
বেরিয়ে যাবে। যাই হোক, যুগাগ্নি চাইছিল ব্রেখটের মাদার কারেজ’ করতে। ওঁরা অনুবাদে নাম 
দিয়েছিলেন মা অভয়া’। নাটকটাকে আমি আবার প্রয়োজনমতো কাটলাম। নামিয়ে আনলাম দেড় 
ঘণ্টার কাছে। কারণ ওঁরা এই নাটক নিয়ে ছোটো নাটকের প্রতিযোগিতাতেও যেতে চাইছিলেন। সেই 
আমার প্রথম সম্পাদনাকর্মে হাত পাকানো। 

এর আগে নান্দীকারে শঙ্খপুরের সুকন্যা-তে অভিনয় করার সুবাদে জানি ব্রেখটের নাটক 
করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। ওঁর নাটক করতে গেলে তাতে গড়পড়তা অভিনয়ের মান খুবই 
ভালো হওয়া উচিত। এদিকটায় তাই গোড়াতেই নজর দিয়েছিলাম। ওদের দলে সবাই প্রায় নতুন 
ছেলেমেয়ে। তবে সবাই খুব খেটেছিল। কাজটা করে আনন্দই পেয়েছিলাম। 

কলকাতার বাইরে আবার আমি বেরোলাম “চিলেকোঠার সেপাই’ করার সময়। এবার অবশ্য 
ঘরের অনেকটা কাছে, কল্যাণী। ফলে সপ্তাহে মহড়ার দিনের সংখ্যা বাড়ল। কল্যাণী নাট্যচৰ্চ কেন্দ্ৰও 
ছিল মূলত নতুন ছেলেমেয়েদের দল। ওদের থেকে কিশোর সমীরদারা যখন যোগাযোগ করল ‘না’ 
বলতে পারিনি। তখন সদ্যই ঝুঁকি নিয়ে রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী হব বলে, 
তার ওপর আবার আমার সেই মফস্বলে ফিরে যাবার সুযোগ। কাজ শুরু করলাম। এবারও প্রতিদিন 
মহড়া হত একটা বড়ো সময় জুড়ে। থিয়েটারের নানাধরনের প্রশিক্ষণের জায়গাটাকে ধরলাম। 
ছেলেমেয়েরাও পরিশ্রম করে, যত্ন করে কাজ করল। এর ফলে এই দলে বেশ ভালো সংখ্যক 
ছেলেমেয়ে দাড়িয়ে গেল। এর পরে এদের নিয়ে আমি নকশি কীথার মাঠ' করেছি। সেই প্রথম আমার 
জসীমউদ্দীন করা। কল্যাণী নাট্যচৰ্চ কেন্দ্র-র নতুন নাটক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপর উপন্যাস 
খোয়াবনামা” দেখলাম কিশোর সেনগুপ্ত বেশ ভালো কাজ করেছে। গোটা কাজটায় একটা পরিশ্রম 
আর চিস্তাভাবনার ছাপ আছে। বুঝলাম ওরা থিয়েটারের নিবিড় চচৰ্টাকে ছাড়েনি। সেটা নিয়মিত 
চালিয়ে গেছে। 

আসলে ব্যাপারটা কী, বাংলা থিয়েটারের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যের কথা যে, অধিকাংশ 
ছেলেমেয়েরই ধারণা হল থিয়েটারটা করতে আসার জন্য কোনো প্রাক-প্রশিক্ষণের দরকার নেই। যে 
মোটামুটি একটা স্তরে গান, নাচ বা আবৃত্তি করতে আসছে, সে এগুলো সবই শিখে আসছে। কিন্তু 
আমাদের গ্রুপ থিয়েটারে যারা আসছে, তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণতই উদাসীন। অথচ থিয়েটারের 
কাজেই আরও বেশি করে একজন শিল্পীর সবটা জানা প্রয়োজন। নাচ-গান-সুকাভিনয়-আবৃত্তি। আমি 
নিজেই এখনও সেই শেখার কাজটা, আবিষ্কারের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি যখন কোনো কবিতা 
পড়ি, তখন তা পড়ি এ অভিনয়ের আবিষ্কারের জায়গা থেকেই। চেষ্টা করি অনুভূতি দিয়ে বিচ্ছিন্ন 
শব্দগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার। তবেই তো তারা সজীব হয়ে উঠবে। আর তাই দরকার অনুভূতির 
জায়গাটায় বিশুদ্ধ থাকা। 

যখন আমি ‘গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা...’ পড়ছি, তখন আমার মাথায় মেঘই ঘোরে। 
এখন এই যে অনুভূতিটা আমার ভেতরে সংহত হল, তাকে প্রকাশের জন্য সঠিক স্বরগুলোকে তো 
লাগাতে হবে। তারই জন্য প্রয়োজন রাগ-রাগিণী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান; এ ব্যাপারে আমি আবারও 
শিখিয়েছেন, তাদের কাছে আমার জন্মঝণ। এই যে বিষয়-অনুভূতি-চর্চা, এর যে টানাপোড়েন, তাকেই 
আমি তুলে আনার চেষ্টা করি আমার কাব্যে-গানে অনুষ্ঠানে। এর ভিতর দিয়ে আমি অভিনয়ের নানা 
স্বরের মাত্রাকেই অন্বেষণ করে চলেছি। এ আমার নিছক ভালো লাগা কবিতা পড়া বা গান গাওয়ার 
অনুষ্ঠান না। বরং নানা সময়ের aldol, নাট্য-মহলার প্রয়োজনে চর্চিত বিভিন্ন উপাদানের 
পরিবেশন। এই অনুষ্ঠানও তাই চলতে চলতে নাটকের মতোই বদলাচ্ছে। 
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যারা অভিনয় করছে নাচ বা গান একেবারে দারুণভাবে তাদের জানা থাকতেই হবে, এতটা 
দাবি নিশ্চয়ই সব ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়। আর আমি এতটা কৌশলসর্বস্ব চরমপন্থী মানুষও নই যে 
দাবি করব, নাচ জানলে তবেই বড়ো অভিনেতা হওয়া যাবে। কিন্তু অভিনয়ের প্রয়োজনে কিছুটা 
ধারণা তো থাকবে। আমার বিশ্বাস, যীরা খুব নিবেদিত প্রাণ বাচিক অভিনয়ের প্রতিই, তারাও সেটা 
করতে গিয়ে বোঝেন অঙ্জভাষার প্রয়োগ, তার বাচনকেও কতটা সহায়তা করে। আসলে শিল্পের 
আন্তঃশৃঙ্খলে এরা বাঁধা। এ ব্যাপারে আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রেরণা জোগান রবীন্দ্রনাথ বা 
সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষ, যাদের শিল্পের নানা শাখায় অবাধ যাতায়াত, তাদের সামথবান করে 
তুলেছে। 

তবে আশার কথা বহু দলই এখন তাদের নাট্যকৰ্মীদের এ সব ব্যাপারে সচেতন করে তোলার 
চেষ্টা চালাচ্ছে, বহু দলের থেকেই আমন্ত্রণ আসে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য, পরিচালনা করার জন্য। সব 
দলের ক্ষেত্রেই আমি যে আগ্রহী এমনটা নয়। কারণ, এখন নান্দীকারে কাজের চাপ আরও বেড়েছে। 
আর আগেই বলেছি, আমি মহলার ব্যাপারে যথাসম্ভব কম দিন আর যথাসম্ভব বেশি সময় এর সুত্রে 
কাজ করি। বুঝি সবাই সেটার সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না। নান্দীকারে আমার শেষতম নাটক 
'সোজন বাদিয়ার ঘাট-এ আমি ২২ জন নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ করেছি। আমাদের মহলা কিন্তু 
হয়েছে মাত্র দুমাস। এটা সম্ভব হয়েছে থিয়েটারের যথাযথ প্রশিক্ষণের কারণেই। মহড়ার পাশাপাশি 
সেটাও চলেছিল। প্রথম যেদিন নাটক নামল, সেদিন শো শুরুর আগে ছেলেমেয়েদের বললাম, এ 
নাটক কতটা সাফল্য পাবে জানি না। কিন্তু যেভাবে মহলা হয়েছে তাতে আমি তোমাদের ব্যাপারে 
নিশ্চিত্ত। আমি জানি তোমাদের জন্যই এ নাটক প্রশংসা পাবে। বরং একমাত্র নিজের ব্যাপারেই আমি 
সন্দিহান। আমার অভিনয় তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কিনা জানি না। 

নান্দীকারে আমার পরের নাটক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগাদিত্য”। প্রস্তুতি চলছে, তারপর 
কী করব, এখনই ভাবিনি, অনেকগুলো ভাবনা মাথায় আছে। আবার হয়তো তার বাইরেও কিছু 
করতে পারি। আসলে আমি করতে চাইছি এমন একটা নাটক, যাতে এই সময়ের চলনটাকে ধরতে 
পারি। এই যুগের চলনটাকে ধরতে পারি। তার জন্য যে ছবিটা দরকার, যে সুরটা দরকার, যে ভঙ্গিটা 
দরকার_ সেগুলো যেন ধরতে পেরেছি, শুধু বিষয়টা খুঁজে পাচ্ছি না। আপাতত সেটারই সন্ধানে 
আছি। 

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি নিজে একজন নাট্য-পরিচালক, অন্য পরিচালকদের 
সঙ্গে যখন যৌথ কাজে যাই অভিনেতা হিসাবে, তখন কোনো অসুবিধা হয় কিনা। সম্প্রতি যৌথ কাজ 
একটি বিশেষ প্রবণতা । তো, সেখানে কাজ করতে আমার একটুও সমস্যা হয় না। কারণ, গোড়াতেই 
আমি ঠিক করে নিই, যে নির্দেশকের আমন্ত্রণে আমি কাজটা করতে যাচ্ছি, তিনি যে কাজটা করতে 
বলছেন তার মূলগত ভিত্তিটা কী ? আমি নির্দেশক হিসাবে এ বিশেষ নাট্য-মুহূর্তটি হয়তো একভাবে 
ব্যাখ্যা করতাম, উনি আর একভাবে ব্যাখ্যা করছেন। আবার নির্দেশককে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টাটাও 
অভিনেতার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, যেহেতু অভিনেতার প্রথম কর্তব্ই হল মন বুঝতে শেখা । 

অতি সম্প্রতি 'সাজাহান' নাটকে আমি সাজাহান চরিত্রে অভিনয় করছি। একটা সময় ধরে 
এই চরিত্রের ভেতর দিয়ে আমার একটা জার্নি তৈরি হচ্ছে। পরিচালক একটা চলন আমায় 
দিয়েছিলেন, আবার একটা স্বাধীনতাও আমায় দিয়েছিলেন, আমি দুটোকেই কাজে লাগিয়েছি। এই 
নাটকের শেষ যে শোটি হয়েছে তাতে আবার একটা নতুন ধাচে এসেছে চরিত্রটা। এই সন্ধানটা করতে 
পারার সুযোগ মেলার জন্য ধন্যবাদ পরিচালককে । আমি যখন প্রথম ইংল্যান্ডে যাই নাটক শিখতে, 
তখন ওখানে দেখি যে বড়ো পরিচালকেরা এভাবেই চালিত ও প্রাণিত করেন অভিনেতাদের যে, 
‘এটা তোমরাও জানো, কিন্তু এভাবে তোমরা হয়তো খোজোনি..... ৷ 
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প্রসঙ্গ : আজকের থিয়েটার 
মনীশ মিত্র 


আমাদের দল অর্ঘ্য মে মাসে গোবরডাঙায় 'রায়ট” নাটকের একটি অভিনয় করতে গিয়েছিল, 
গিয়েছিল একদল নবীন নাট্যকর্মীর আহানে। ১৯-২০ বছর বয়সের একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেছিল। গোবরডাঙায় পৌছে বুঝলাম, সেই ছেলেটি পাণ্ডা আর বাকি দু-একটি ছেলে 
তাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে এসেছে। ৬টায় শুরু হবে, আমরা প্রস্তুত, কী একটা প্রয়োজনে সেই 
ছেলেটিকে ডেকে পাঠালাম, জানতে পারলাম সাইকেল নিয়ে টিকিট বিক্রির টাকা সংগ্রহে কাছেই 
কোথাও গেছে, অর্থাৎ আমাদের যে টাকা দেওয়ার প্রতশুতি করেছে তা সংগ্রহ করতে 
বেরিয়েছে। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হল-_কীসের তাড়নায়, কোন অনুপ্রেরণায় এই 
অক্লান্ত পরিশ্রম আর অস্বাভাবিক টেনশন মাথায় নিয়ে এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে ওরা ! 
ওদের এলাকায় ওরা নিজেদের মতো করে একটা দল করেছে-_ থিয়েটারের চর্চা করে। প্রেক্ষাগৃহ 
পূর্ণ জমজমাট অভিনয়ের শেষে Bag এক বিধবা বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে এসে দেখা 
করলেন। জানলাম ইনি সেই দলপতি ছেলেটির মা। হাতজোদু করে আমায় বললেন, ওকে একটু 
দেখবেন”। আরও বড়ো ধাক্কা--কী দেখব ? কী করতে পারি আমি ? থিয়েটারকে ঘিরে ছেলের 
উন্মাদনা আর অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে মায়ের এই স্বাভাবিক দুর্ভাবনা। কিন্তু 
থিয়েটার এই উজ্জীবিত তরুণ থিয়েটার কর্মীকে কোন দিশা দেখাবে ? উপার্জন তো হাস্যকর ভাবনা। 
তাহলে ও বাঁচবে কীভাবে ? আর ওর বিধবা মা ? অভিনয় শেষ হতে রাত হয়েছিল। ফেরা গেল 
না। রাতটা গানে-গল্পে ছেলেগুলোর সঙ্গে বেশ কাটল। বুঝতে পারছিলাম ছেলেগুলোর আকর্ষণ 
করার ক্ষমতা আছে__থিয়েটার করে যে | ভোরের দিকে কথার কথায় জানলাম এ দলপতি ছেলেটি, 
যাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই খারাপ যে কোনো কোনো দিন এক বেলা খেয়ে থাকতে 
হয়, সেই ছেলে কলকাতায় একটি বিখ্যাত দলে এককালীন ৬০০০ টাকা দিয়ে ওয়ার্কশপ করার জন্য 
ভর্তি হয়েছে। সব ভাবনা গুলিয়ে গেল__বুঝতে পারছিলাম না আমাদের থিয়েটারে কীসের খোঁজ, 
"কীসের অনুসন্ধান ? 

এ কথা এখন অনেকেই বলছেন একদল নবীন পরিচালক বাংলা থিয়েটারে নতুন জোয়ার 
নিয়ে এসেছে। সুমন মুখোপাধ্যায় একটার পর একটা অভাবনীয় গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করছেন, কৌশিক 
সেন বা চন্দন সেন বুঝিয়ে দিয়েছেন ছোটো বা বড়ো পর্দায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেও তার প্ল্যামারের 
চর্চায় প্লাবিত না হয়ে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়। ব্রাত্য বসুর লেখা নাটক একটা স্বতন্ত্র ধারা 
তৈরি করতে পেরেছে। সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়কে যতটা আবিষ্কার করা গেছে তাতে বোঝা যায় এই 
নাট্যকারকে উপেক্ষা করলে বাংলা থিয়েটারের লোকসান হবে বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরা আমাদের 
নাটক লিখে দিচ্ছেন না তো কী ? তাদের উপন্যাস আধারে নাটক নির্মাণের চেষ্টা করছি আমরা। 
.- গটিলেকোঠার সেপাই, শেষ রূপকথা, feel পারের বৃত্তান্ত” বা সিময়-অসময়ের JAT সেই 
* তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ, কাব্য-উপন্যাস “যারা নৃষ্টিতে ভিজেছিল” বা কাব্যনাট্য 
অনামী অঙ্গনা” ‘প্রথম পার্থ, নিয়ে নাট্য নির্মাণের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, আমার বিশ্বাস, আমার 
অভিজ্ঞতা, (বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও) প্রবীণরা নবীনদের উৎসাহিত করছেন, 
নাট্য স্বপ্নকল্পে” নাট্য প্রযোজনার জন্য যে সমর্থন প্রতি বছর বিভাস চক্রবর্তী তথা অন্য থিয়েটার 
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আমাদের বেশ কয়েকজন পরিচালককে দিচ্ছেন তা কি যথার্থ উৎসাহ প্রদানের নমুনা নয় ? 
সচেতনতা বা দায়বদ্ধতার প্রশ্ন উঠলেও, সাম্প্রতিক গুজরাটের রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ড পরবর্তী পর্যায়ে 
থিয়েটার কর্মীরা যে ভূমিকা পালন করছেন তা উৎসাহব্যঞ্জক। Fea মুখোপাধ্যায় হায় রাম' নাটকটি 
করেছেন, সুমন অনেক জনকে একসঙ্গে নিয়ে 'মেফিস্টো' করছেন। সৌমিত্র বসু 'শানিমঙ্গল -এর 
মতো নাটক ভেবেছেন, মেঘনাদ ভট্টাচার্য ‘যদিও স্বপ্ন’ নাটকের পুনরায় অভিনয় শুরু করেছেন, আমরা 
মা নিষাদ’ ও 'রায়ট-এর মতো দুটি নাটক নির্মাণ করতে পেরেছি। যা যা করা গেছে, যা যা পারা 
গেছে তার তালিকা নিশ্চয়ই আরও দীর্ঘ। তবু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, কিছু বিষয়ে ফিরে দেখার 
প্রয়োজন আছে। 

‘grub’ নাটকের নির্মাণ পর্বে বারংবার পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে, এ 
জেলার ঝুমুর আর ছৌ শিল্পীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে একটা অনুভব আমাকে প্রায়ই গ্রাস 
FAS | আমার কোনো শিকড় নেই--ছৌ নাচের আখড়ায় বসে কতবার মনে হয়েছে আমার নিজস্ব 
কোনো সংস্কৃতি নেই-_আমার নিজের কোনো থিয়েটার নেই। ধামসা বাজছে--ঢোল বাজছে---ছৌ 
শুরু হবে, গ্রাম উজাড় করে সবাই জমা হচ্ছে, মঞ্চ চাই না, প্রেক্ষাগৃহ চাই না, প্রাণ থেকে প্রাণে 
সঞ্চারিত হবে সুর তাল আনন্দ। কী ছাই কমপোজিশন বোঝাই দলের ছেলেদের। এ যে ছেলেটি 
‘গণেশ’ নাচছে, চারিদিকে দর্শক কী দারুণভাবে স্পেস ডিফাইন করছে। “বারি-বারি বারি’ কুলু দিচ্ছে 
দর্শকরা। সঞ্চারিত হচ্ছে প্রাণের আবেগ, হায়রে, আমরা তো একদিকে বসে থাকা ‘নিদ্ধিয়’ দর্শককে 
আন্দোলিত করতে পারি না, তা পারলে নাটক দেখতে দর্শক ভিড় করছে না বলে এত রোদন কেন ? 
আমাদের কি আরও গভীরভাবে এই শিকড়ের খোঁজ প্রয়োজন ? (প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়, 
ভদ্রেশ্বরী গল্প’ নাটকে এই খোঁজ আমাদের মুগ্ধ করে)। 

হল ভাড়া বাড়ছে, বিজ্ঞাপনের হার প্রতিদিন বাড়ছে, সর্ব অর্থে প্রযোজনার খরচা সাংঘাতিক 
বাড়ছে, অথচ টিকিট বিকি নেই, সরকারি অনুদান নামমাত্র, তাহলে থিয়েটারের খরচ কোথা থেকে 
আসবে ? সে ভাবনাও তো আমাদেরই ভাবতে হবে। আমার মনে হয় থিয়েটারের লোকেরা সর্বক্ষণ 
যে অর্থাভাবের কথা বলে তা ঠিক নয়, অনেক দলের হাতেই এখন বেশ প্রচুর টাকা এসেছে। অনেক 
করপোরেট হাউস সম্প্রতি থিয়েটারে টাকা ঢালছে, Hutch প্রতি বছর একটি দুটি দলকে নতুন 
নাটকের সম্পূর্ণ প্রযোজনার খরচ জোগাচ্ছে। নান্দীকার বা গণকৃষ্টি যে নাট্যোৎসব করে তার খরচ 
বিজলী গ্রিল ক্যাটারার মধ্যাহনভোজ সরবরাহ করে থাকে, শুনেছি কোনো কোনো দলের পার্টিতে যে 
পরিমাণ মদের বিল হয় তা দেখে কোনো বহুজাতিক কোম্পানির অফিসাররাও চমকে যাবেন, এখন 
তো আনন্দবাজার পতিকায় ৫ x ২ সেমি বা ৬ x ৩ সেমি বিজ্ঞাপনের খরচ প্রায় ৬০০০-৮০০০ 
টাকা। অনেক দলই একাধিক ৫ x ২ বা ৬ x ৩ এর বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, আসলে যে সমস্ত দলের 
হাতে সত্যিই একদম টাকা নেই-_অথচ যারা অর্থপূর্ণ থিয়েটারের কাজ করছে--করতে আগ্রহী তারা 
এই “থিয়েটারের বাজার’ কেনা-বেচার হিসেব নিয়ে ভীষণ বিভ্রান্ত। আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব নিজেদের 
সাদামাটা আস্তরিক নাট্যভাষে ব্যক্ত করা যায় সেই চেষ্টা হোক। গ্ৰাহাম স্টেনকে তার শিশু সম্ভানের 
সঙ্গে যখন পুড়িয়ে মারা হয় বা গুজরাটে যখন মানুষ পোড়ে তখন যদি কারুর বুক ফেটে কান্না আসে 
আর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে একটাই কথা বলতে চায় মন “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ তখন 
সে কথা বলার জন্য স্পনসর খুঁজি কি আমরা ? যখন নদীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মেঘলা 
আকাশের দিকে চেয়ে কারুর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে ‘মেঘ বলেছে যাব যাব’ আর যখন তার 
মেঘবৃষ্টি ভালোবাসা কাব্যে আর নট্য পর্যবসিত হয় তখন লোহার ব্যাপারির মতো কেনা-বেচার 
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হিসেব কে কষে, বরং সাধ্যমতো পরিকল্পনা করা যাক, হ্যান্ডবিল ছেপে দরজায় দরজায় ঘোরা ঘাক, 
হাতে লিখে ব্যানার টাঙানো যাক, কম ভাড়ার প্রেক্ষাগৃহের দিকে তাকানো যাক। হয়তো কেউ সম্পূর্ণ 
অসমের ভ্রাম্যমান থেটার বা আমাদের গ্রামীণ যাত্রার মতো সহজ নিজস্ব কোনো নাট্য যেখানে জ্যান্ত 
মানুষের সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের নানা রংয়ের মেলামেলি হকে। নিতান্ত নিরাভরণ পথে--এই নগর 
কেন্দ্রিক 'গ্ল্যামার চর্চা'র পালটা কোনো নাট্যচর্চা। 
অভিনেতার (যিনি পরিচালক নন এবং যে নাটকে অন্তত ১২-১৪ জন অভিনয় করছেন) নাম উল্লেখ 
করা হয় কেন ? কেনই বা বারংবার নক্ষত্র সমাবেশে নাট্যনির্মাণের প্রচেষ্টা ? ক-দলের 
খ-অভিনেতা, গ-দলের ঘ-অভিনেতা, জ-দলের ঝ-অভিনেতা...মিলে একটা নাটক, সবাই মিলে একটা 
কাজ হয়ে উঠলে সে তো গৌরবের কথা--বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশিত ‘বলিদান’ নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 
পরিচালিত “সিরাজদৌল্লা” আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'মেফিস্টো' দেখা তো একটা 
অভিজ্ঞতা | কিন্তু দলগত চর্চা, দলগত বিশ্বাস, দর্শন, সব ত্যাগ করে কেবল প্রয়োজন মতো অভিনেতা 
জুটিয়ে নাটক করার চেষ্টা যদি আমাদের নাট্যচর্চার মূল স্রোত হয়ে ওঠে, তাহলে এই সমান্তরাল 
নাট্যচৰ্চা যে অল্পদিনের মধ্যেই একটা বাজারে পরিণত হবে তা বোঝা কঠিন নয়। সম্প্রতি মুক্তাঙ্গনে 
নিয়মিত অভিনয় করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো দল সমবেত হয়েছিল। সেখানে একটি অনামি দলের 
কর্ণধার বলেই ফেললেন ‘যাদের নাম আছে তাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে জায়গাটাকে চালু করা 
যাক।’ অর্থাৎ নামি ব্র্যান্ডটা ব্যবহার করে নিজেদের মালটিও বাজার চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ? এ ৰকম 
হয় নাকি? নিজের বিশ্বাসের কথা বলব থিয়েটারে-_প্রেম-অপ্রেম, জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্ব নিয়ে 
নিজেদের প্রত্যয় নিজেদের বোধের কথা বলব থিয়েটারে, আর ভিড় জমাব অন্যের নাম করে ? 
একি সম্ভব ? 

এক বিদগ্ধ নাট্য ব্যক্তিত্ব সেদিন একটা আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন দলের ছেলেরা হাতে টাকা 
পেলে টি-শার্ট কেনার পরিকল্পনা করে, সুযোগ পেলে “মুঝসে MÀ করগে’ দেখতে যায়-_ থিয়েটারের 
কথা বলে না, সমাজের কথা আলোচনা করে না, জীবনের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে 
না। আমার পালটা প্রশ্ন আমরা ছেলেগুলোকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য" কী করি ? স্বরচর্চা আর 
ওয়ার্কশপে যতটা সময় দিই, রিহার্সাল করায় যত্ন নিই (যারা এসব নিয়মিত করে থাকি) এই সময়, 
করি ?-_নাটকের ইতিহাস নিয়ে কটা কথা বলি, কোন বিশ্বাস আর আদর্শ থেকে নাটক করছি তা 
কতটা গুরুত্ব দিয়ে ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি। নিজের জীবনচর্চা ওদের কাছে কতটা উদাহরণ করে 
তুলতে পারি ? তবে কেন এ হিরের টুকরো ছেলেগুলোকে দোষারোপ করব ? আজও আমাদের 
থিয়েটারে একদল ছেলে- (আমার বিশ্বাসে যারা আমাদের থিয়েটারে প্রধান সংখ্যা এবং নিঃসন্দেহে 
যারা এই থিয়েটারের প্রধান প্রাণশক্তি) নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিজেদের পারিবারিক 
সম্পর্ক দায়িত্ব সব কিছু উপেক্ষা করে নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিজেদের পারিবারিক সম্পর্ক দায়িত্ব সব 
কৌতুহল হয় জানতে ‘মেফিস্টৌ’ নির্মাণ পর্বে সমস্ত অভিনেতাদের সঙ্গে নাজি জার্মানির ইতিহাস 
আর তার প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের নিও ফ্যাসিজিম-এর ইতিহাস নিয়ে কোনো গভীর আলোচনা করা 
আলোচনার পুনরায় সূত্রপাত করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা ? যে ছেলেগুলো সম্পর্কে এইটুকু দায়িত্ব 
আমরা FR মা তাদের কাছে প্রত্যাশা করি কত বেশি। 
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এই সময়ের থিয়েটার প্ৰসঙ্গে কথা বলতে গেলে কত কথা মাথায় আসে--কত অনুভব কত 
স্বপ্ন। একটা কথা উলেখ করা নিতান্ত জরুরি, এই সময় সঞ্চয়ন ঘোষ, বাদল দাস, সুদীপ সান্যাল- 
এর মতো শিল্পীদের সঙ্গে পেয়ে থিয়েটার নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কেবল মঞ্চ নিৰ্মাণ বা 
আলোকসম্পাত করা নয় গোটা প্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সঞ্চয়ন; সুদীপরা নাটকের 
মূল স্ট্রাকচারটাও অনেক বদলে ফেলেছে। এই শিল্পীদের আরও বেশি স্পেস দেওয়া গেলে বোধ হয় 
মঙ্গল হবে। 

আরও একটা বিষয় হল নাট্য সমালোচনা যা নাট্যচর্চাকে সঠিক পথে চালনা করতে পারে, 
অন্তর্গত বন্ধুর (বহিরাগত পর্যবেক্ষকের মতো নয়) মতো সমালোচনা করার মানুষ কম। সেই সুযোগ 
সময়ও হয়তো নেই। স্বাভাবিক কারণেই হয়তো, পক্ষপাত, অহেতুক প্রশংসা বা নিন্দা, গোটা নাটকট৷ 
না বুঝে সেই নাট্যনির্মাণে দলের যাত্রাপথটা না জেনে আপাতভাবে মন্তব্য করার প্ৰবণতা 
সাম্প্রতিককালে এক বীভৎস ব্যাধির মতো দেখা দিয়েছে। নাট্য সমালোচনার গোটা পদ্ধতিটা এত 
কলুষিত হওয়ার মূলেও বোধ হয় আমরাই দায়ী। গত বছর একটি নাটক দেখে পরিচালককে 
জানিয়েছিলাম__নাটকটা আমার ভালো লাগেনি-_যুক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম কেন এই নাটককে 
আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ভাবতে পারছি না। পরিচালক তার সৃজন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হলেন না-_কেবল জানালেন নাটকটি অনেক বিদগ্ধ নাট্যজনের বেশ ভালো লেগেছে। অর্থাৎ নাটকটি 
যাই হোক, যেহেতু তা বিদগ্ধ নাট্যজনেদের ভালো লেগেছে (জানি না সত্য লেগেছে কিনা) সেহেতু 
নাটকটিকে সকলকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। নাটক নির্মাণ করার সময় 
যদি এই হিসেবটাই মনের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে যে কী করে নাটকটা লাগিয়ে দেব’, নাটকটা “খাইয়ে 
দেব’ তাহলে সমালোচকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন বা প্রয়োজনে তৈল মর্দন করতে বাধা থাকার কারণ 
নেই তো, ভাবলে দুঃখ হয় এক বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ‘grab’ নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে 
সবকটি চরিত্রের নাম ভুল লিখেছিলেন। 

জে বি প্রিস্টলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন থিয়েটার বিষয়ে বলেন, 

‘What has almost wrecked the American Theatre which after a fine fresh 

start in the twenties has now sadly declined, is ‘Show Biz’—if we may 

significantly echo variety. Apart from a few Group theatre in America is 

show biz. And although Show Biz has had its triumphs, mightily aided by 

the natural American talent for certain types of production, it is death to 

serious ‘theatrical enterprise’ 

আমার কখনও কখনও আতঙ্ক হয় আমাদের সাধের থিয়েটার এ রকম ‘show 012-এ 
পরিণত হবে না তো ? আমেরিকার পেশাদার ব্রডওয়ে থিয়েটার-এর জৌলুসের ফাদ থেকে সরে এসে 
যেভাবে অফ-ব্রডওয়ে বা পরে অফ-অফ-ব্রডওয়ে নির্মিত হয়েছিল, আমাদের থিয়েটারের জৌলুসের 
ফাদ এড়াতেই কি শীওলি মিত্র এই অন্তরঙ্গ নাটমঞ্চের ভাবনা ভেবেছেন ? শীওলি মিত্রর অস্তরঞ্গ 
নাট্যাভিনয়ের ভাবনা কি এই সময় দীঁড়িয়ে এক নতুন দিশার পথ প্রদর্শন ? ইতিহাস জানান দেবে। 

[ স্বীকারোক্তি : এই লেখা এই সময়ের থিয়েটার প্ৰসঙ্গে আমার সত্য কিছু অনুভব--কিন্তু 
পূর্ণ কোনো দলিল নয়। স্মৃতির দোষে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাট্য নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হল 
না বা জেলার থিয়েটার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় সে বিষয়ে নীরব থাকতে হল। | 
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তুই পেশাদার না মুই পেশাদার 
আশিস চট্টোপাধ্যায় 


চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকের তৈরি মন্বস্তরে আমাদের দেশের বহু মানুষ একবাটি 
ফ্যানের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিলেন শহরে। সেই ফ্যানটুকুও না পেয়ে অনেকে মারা গেলেন 
রাস্তার ওপর, বাড়ির দরজায়। শহরের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এই অমানুষিক মৃত্যুর চেহারা দেখে 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বাঁধলেন প্রতিবাদের সুর আর বিজন ভট্টাচাৰ্য লিখলেন 
FIT নাটক। ১৯৪৪ সালে এর প্রথম অভিনয়ের পর বহু বছর অতিক্রান্ত। জন্ম হয়েছে বহু নতুন 
নাট্যসংস্থার। জন্ম হয়েছে নবনাট্যের এবং সেই আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রুপ 
থিয়েটার নামে। এ সবই সত্য। কিন্তু কেমন চেহারা হয়েছে আজকের থিয়েটারের টাকে ফ্রেম 
করতে গেলে তার পরিবর্তনের বুপরেখাটিকেও স্পষ্ট করা দরকার। সামগ্রিকতা দিয়ে এর বিচাত্র 
করতে গেলে এটা মেনে নিতেই হবে যে, সেই সময়ের তুলনায় আজকের রাজনৈতিক, সামাজিক 
আবহাওয়া বা পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেছে ভীষণভাবে । থিয়েটারেও ঘটে গেছে পরিবর্তন। নাটকটাও 
বদলে গেছে তার মতো করে। নাটকের ভাষা পালটেছে, বিষয় পালটেছে। কিন্তু তবু, যদি একালের 
কুট প্রশ্ন তোলেন--জবাব দেবার দায় আমরা এড়াতে পারব কি ? জানি না। 


প্রশ্নটা কিন্তু সেই কবেই তুলেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামধন্য আরও অনেক 
থিয়েটার ies সেই একই বিশ্বাসের পুনরুক্তি করেছেন বা করে চলেছেন। এ সব আমাদের জানা | 
পেশাদার হবার প্রয়োজন যে তীব্র-_এ বিষয়ে অন্তত সিরিয়াস নাট্যকমীদের মনে কোনো দ্বিধা নেই! 
কিন্তু এক শ্রেণির তৰ্কচঞ্চ--যাঁরা সরাসরি নাট্যকর্মে যুক্ত নন--তীরা এই পেশাদার হবার 
প্রয়োজনীয়তাকে নীতিহীন কিংবা বিপজ্জনক ইত্যাকার অভিধায় চিহ্নিত করে চলেছেন আজও | আর 
এই দোলাচলের মধ্যে দীড়িয়েও একা একা পেশাদার হওয়া যে সম্ভব-_তাও প্রমাণ করেছেন কেউ 
কেউ। তাতে আসলে থিয়েটারের ক্ষতিই হয়েছে। এর একমাত্র কারণ থিয়েটারের পেশাদার শব্দটির 
ভুল প্রয়োগ। 


সারা দিন কাজের সুলুক-সন্ধান, তারপর নাটক করতে আসা। কারও আবার দূরদর্শনের 
শুটিংয়ের হ্যাংওভার নিয়েই মহলা কক্ষের কাজকর্মে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু সমান্তরাল থিয়েটার করে 
বুটি-রুজির প্রশ্নটি এখনও বিশ বাঁও জলে। অন্যদিকে আবার গোটা দলটিকেই পেশাদারি সংগঠনে 
পরিবর্তিত করবার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়লেই, ‘গেল-গেল’ রব তুলে তাকে থামিয়ে দেবার 
লোকেরও অভাব নেই। সরকারি whey নিয়ে পেশাদার-নাট্যকর্মী হবার দাবি অবাস্তর হলেও 
পেশাদারি পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে এই বঙ্গে অন্তত সরকারের কিছুটা দায় আছে। এতিহাসিক 
এবং রাজনৈতিক কারণেই তা আছে। কিন্তু হা হতোস্মি ! থিয়েটারের ক্ষেত্রে সরকার অনেক দায়িত্ব 
আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন দরকার। কিন্তু বছরে কিছু দলকে পাঁচ-সাত হাজার টাকা অনুদান 
দেওয়া কিংবা নাট্য আকাদেমি পুরস্কার বা নাট্যমেলার আয়োজনের মধ্যেই নিশ্চয় সেই দায় ফুরিয়ে 
যাবার নয়। 


৯৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 





এ কথা আমাদের অবশ্যই 
আজ আর নেই। সমাস্তরাল থিয়টারের অভিধায় কিন্তু এখনও চিহ্নিত হয়ে চলেছে আমাদের 
আজ কর থি যেটার | অথচ বতঃ মানে “ টি ৰ 


স্ট্রিম থিয়েটার কিন্তু এটাই। মজার কথা হল, ৫০ বছরেরও 
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বেশি বয়সের একটি আন্দোলন আজও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারল না, পারল না নিজের পায়ে 





রাখা দরকার যে, সাধারণ রঞ্গালয়ের গৌরবোজ্জ্বল দিন 





দাড়াতে। যে গৌরচন্দ্রিকার আবাহন গোড়াতেই করেছিলাম অর্থাৎ গণনাট্যের উৎস থেকে 
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অজন করতে পারল না শ্ধমাত্র পারুকাঠামোর 


অভাবে। আর এই সংকটের মোকাবিলায় কেবল টিকে থাকার কারণে আর্থিক-নিরাপত্তার সোনার 





হরিণের খোঁজে অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছুটে চলেছেন অসুস্থ, 

অস্বাভাবিক চরিত্রে ঘেরা, গন্তব্যহীন টিভি সিরিয়ালে মুখ দেখানোর অভিলাষে। সার্কাসের ট্যাপিজের 
খেলার মতো এও এক সত্য। এভাবেই দলগুলো তাদের নিজেদের জোরের জায়গা হারাচ্ছে 
বিচ্ছিন্নভাবে কেউ হয়তো উপকৃত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে ছোটো পর্দার অভিনয়ের তথাকথিত কিছু 
নিজস্ব ম্যানারিজমও ঢুকে পড়ছে আমাদের আজকের থিয়েটারে। আর তাই টিভি-নির্ভর এই গ্রুপ 


থিয়েটারে নন্দনতত্তের রঙ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। এই থিয়েটারের এখন ৰ: অবস্থা। এর এক 
চোখ আছে বোকাবাক্সের দিকে, অন্য চোখ আছে আকাদেমি, রবীন্দ্রসদন কিং দন মঞ্চের দিকে 
তাকিয়ে। শরীরটা ঝুলে আছে শূন্যে। আর শূন্যকে যত বড়ো সংখ্যা দিয়েই গুণ করা হোক, গুণফল 
শূন্যই হয়। | 
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সংযোজন : উপরের এই চিত্ৰই সব নয়। এর বাইরেও ভালো কাজ হচ্ছে। কিছু ব্যক্তিমানুয 


তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রতিভার জোরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নাট্যকৰ্ম সৃষ্টি করে চলেছেন। নতুন 
আপ্গিকে নতুন কিছু বলবার চেষ্টা করছেন তার borin থিয়েটারের ভাবনাকে মাথায় রেখে 








ARAA সূচনায় এই কাজগুলোকে সংহত করবার দায় নেওয়া প্ৰয়োজন। 
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প্‌ ব্‌ নাট আকাদেমি পঠিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


প্রসঙ্গ : ঝকমারি’ 
বিষ্ণু বসু 


দীর্ঘকাল আগে কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানে অনেকগুলো দুষ্প্রাপ্য নাটক পাওয়া 
গিয়েছিল। সকলেরই জানা কলেজ স্ট্রিটের এ দোকানগুলো দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বইয়ের আড়ত। সামান্য 
দরাদরি করে সবগুলো নাটকই সংগৃহীত হয়েছিল। 

বাংলা নাটক অবশ্য খুব সহজেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। যে সব নাটক বিগত প্রায় দেড়শো বছর 
ধরে বাংলা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে তার সিংহভাগই এখন দুক্প্রাপ্য। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র 
যেহেতু একাধিক রচনাবলিতে ধরা পড়েছেন-_তাই তাদের নাটক দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু অমৃতলাল বসু, 
রাজকৃষ্ণ রায়, অতুল মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বেশির ভাগ নাটকই আর 
পাওয়া যায় না। এমনকী পরবর্তী কালের শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায় বা সমকালীন 
আরও অনেকের নাটকই পাঠের আড়ালে চলে গিয়েছে। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য, 
তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দরন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাড়া জাগানো নাটককারেরা অধুনা প্রায় বিস্মৃতির 
আড়ালে চলে গিয়েছেন। তাদের বেশির ভাগ নাটকই আর পাওয়া যায় না। তারাও আজ দুষ্প্রাপ্য। 

মূলত দুটি কারণে বাংলা নাটক সহজে দুষ্প্ৰাপ্য হয়ে যায়। বাংলা মঞ্চের এককালের সাড়া 
জাগানো নাটক সামান্য সময়ের ব্যবধানেই আর দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে না। দর্শকরুচি 
আমাদের দেশে খুব দ্রুত বদলায়। যাঁদের নাটক রচনাবলিতে বাঁধা পড়েছে তাদের রচনা তবু পাওয়া 
যায়। কিন্তু এখন যদি আমরা খুঁজি মিশরকুমারী, ‘কেদার রায়! ARAL, গৈরিক পতাকা’ অথবা 
প্ঠালারামের হাদেশিকতা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হাঁসখালির হাঁস’ ‘বাংলার মাটি’ 'কেরানীর 
জীবন” সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের যদি কিছু ওৎসুক্য জন্মায়ও, তাদের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। কেননা 
এ সব নাটক দীর্ঘকাল ধরে বাংলা মঞ্চে অবহেলিত হয়ে আছে। এ বিস্মৃতির কারণ সমাজততুবিদরা 
হয়তো বিশ্লেষণ করতে পারেন। 

তাছাড়া, নাটকপাঠের অভ্যাস আমাদের তেমন গড়ে ওঠেনি। মঞ্চে নাটকগুলো অস্বীকৃত, তার 
ওপরে যদি পাঠেও অবহেলিত থাকে তাহলে নাটক বিক্রির বাজার গড়ে ওঠা কঠিন। তাছাড়া 
এমনিতেই নাটক পাঠের রেওয়াজ আমাদের তেমন নেই, তার উপরে আবার কেউ কেউ, তাদের 
মধ্যে প্রথিতযশা নাটককারও আছেন--বলছেন নাটক ঠিক পাঠের যোগ্য নয়। 

যাই হোক, পুরোনো দোকান থেকে সংগৃহীত নাটকগুলোর মধ্যে অকস্মাৎ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
নামের সঙ্গে জড়িত দুটি নাটক পাওয়া গেল। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র রচনাবলী’র পাঁচটি 
খণ্ডের মধ্যে নাটকগুলো নেই। বিষয়টি খুবই কৌতুহল জাগিয়ে তোলে। এ নাটকদুটির নাম হল 
ঝিকমারি' ও 'ছটাকি”। এখানে ঝকমারি' প্রকাশিত হল। 

ঝকমারি” একটি প্রহসন। ‘সামাজিক নকসা’ হিসেবে ঘোষিত। এ প্রহসনটির কিছু বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। 

এ ক্ষুদ্ৰ রচনাটির দুটি সংস্করণের দুটি কপি সংগৃহীত হয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণ পাইনি। 
রয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের দুটি কপি। তাতে বেশ কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ করা যায়। 
তা হল-- 


লেখক বিশিষ্ট নাট্যবিদ্‌, নাট্য সমালোচক, ayers ; পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 505 


এক, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে। অর্থাৎ ১৯১৫ 
খ্রিস্টাব্দের এপ্ৰিল-মে মাসে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে অর্থাৎ 
১৯১৮-র মার্চ এপ্রিল মাসে। প্রথম সংস্করণ কত সালে বেরিয়েছিল তার হদিশ আমাদের পরিচিত 
নাটকের ইতিহাস হিসেবে প্রচলিত বইগুলোতে নেই। 

দুই. দুটি সংক্করণেই ঘোষিত হয়েছিল এ প্রহসন ১৩১৭ সালের ২৫শে চৈত্র মিনাৰ্ভা 
থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। ইংরেজি মতে তারিখটি ছিল ৮ই এপ্রিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ [দ্রষ্টব্য বাংলা 
রঙ্গলয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৯১০-১৯১৯:_ লেখক শঙ্কর ভট্টাচার্য] | 


তিন. ঝকমারি” দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে প্রহসনটি “মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্ৰণীত’ 
কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের ঘোষণা হল ‘মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত।” পাঠক লক্ষ করবেন তিন বছরের মধ্যেই প্রহসনটির 
লেখকের নাম বদলে গিয়েছে। | 

চার. প্রহসনটি যখন প্রথম মঞ্চে উপস্থাপিত হয় [২৫শে চৈত্র ১৩১৭ সাল, ৮ই এপ্রিল 
১৯১১ খ্রিস্টাব্দ] গিরিশচন্দ্র তখন জীবিত। গিরিশচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেবুয়ারি। 
অর্থাৎ এ প্রহসন মঞ্চস্থ হবার দশ মাস পরে তীর মৃত্যু হয়। 

পাঁচ: তাহলে এ প্রহসনের রচনাকার কে ? শঙ্কর ভট্টাচার্যের উল্লিখিত বইতে যে বিস্তৃত 
_ পরিচয় বিবৃত হয়েছে তাতে সংশয়ের সম্পূর্ণ অপনোদন ঘটে না। এ বিষয়ে শঙ্কর ভট্টাচার্য একটি 
বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপনটিতে ছিল Magnificant attraction— 
Splendid opportunity for play goers. the first performance of Babu Girish Chandra 
Ghosh’s highly satirical sensational society sketch ‘Jhakmari’ Minerva Theatre 6 
Beadon Street. Saturday the 8th April at 8-30 p.m. The grand opening 
performance of Girish Chandra Ghosh’s magnificant society sketch ‘Jhakmari’. A 
sensational society sketch artistically pointed and brilliently mounted. A brilliant 
and realistic representation in which one of the greatest evils of our civilized 
society has been mercilessly exposed by the veteran damantist. Wit and humour, 
ninth and fun from start to finish. Sensational songs and fascinating dancer 
beginning to the end. ৷ 

এ প্রহসনের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল পলিন”। মিনাৰ্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার তখন ছিলেন 
গিরিশচন্দ্র। তাই বলা যেতে পারে গিরিশচন্দ্রের জ্ঞাতসারে wert a লেখক হিসেবে তীর নাম 
বিজ্ঞাপিত হত। 

ছয়. শঙ্কর ভট্টাচার্যের উল্লিখিত বইতে বলা হয়েছে প্রথম রাতের পরে ঝকমারি” যতবার 
মঞ্চস্থ হয়েছে লেখক হিসেবে গিরিশচন্দ্র নামই বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এ নকশার দশম অভিনয় 
হয়েছিল ১৯১১-র ১৭ই জুন। wal জুনের বিজ্ঞাপনে রচয়িতা হিসেবে গিরিশচন্দ্রের নাম ঘোষিত 
হয়েছিল। শঙ্কর ভট্টাচাৰ্য প্রদত্ত বাংলা মঞ্চে অভিনীত নাটকের তালিকায় দেখা যায় ১৯১২ থেকে 
পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ধরে এ কৌতুক নকশা নিয়মিত মঞ্চস্থ হয়েছে৷ তবে তখনও রচয়িতা 
হিসেবে গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হত কিনা তার উল্লেখ নেই। 

_ ঞকমারি” নামক সামাজিক নকশাটির মুদ্রিত গ্ৰন্থে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বক্তব্য একটি 
শংসাপত্রের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ চিঠি দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় সংস্করণেই মুদ্রিত আছে। এ 

₹সাপত্রের বয়ান অনুযায়ী Weary’ রচনার সব কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন অবিনাশচন্দ্ 

গঞ্জোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্রের ভাষায় “এই প্রহসনখানি প্রকৃতপক্ষে তোমারই রচিত ; গল্প তোমার, 
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সাজান তোমার, অনেক স্থানে ভাষাও তোমার ; তুমি কাঠ, খড়, মাটি দিয়া পুতুল গড়িয়াছ, আমি রং 
দিয়াছি মাত্ৰ৷ তুমি এ পুস্তকের প্রকৃত অধিকারী। এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে এ প্রহসন 
রচনায় অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরও যোগ আছে। 

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গিরিশচন্দ্র" নামের গুরুত্বপূর্ণ বইখানিতে, সম্পাদনা করে প্রকাশ 
করার সময় সম্পাদক স্বপনকুমার মজুমদার জানিয়েছিলেন ঝকমারি' প্রহসনের শুধুমাত্র গানগুলোই 
গিরিশচন্দ্রের রচনা। এ তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানা যায় না। ঝকমারি-র একাধিক 
সংস্করণের ভূমিকায় কিন্তু এ তথ্য দেওয়া নেই। 

বরং অন্য আরেকটি প্ৰহসন--তার নাম 'ছটাকি'_অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবিনাশচন্দ্রের কাছে 
সংরক্ষিত ছিল। গিরিশপুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) মুদ্রিত বইটির ‘নিবেদন’ অংশে জানিয়েছেন, 
“আমার পুজ্যপাদ স্বীয় পিতৃদেব এই প্রহসনখানির চারিটি দৃশ্য ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়া 
রাখিয়াছিলেন' এবং ‘সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক ইহার 
শেষাংশ লিখিত হইয়া অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইল।” এ নিবেদন লেখার তারিখ দেওয়া হয়েছে দই পৌষ 
শনিবার ১৩৩৪ সাল। Bie মিনাৰ্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ৮ই পৌষ ১৩৩৪ সালে। 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা 'ছটাকি' মঞ্চস্থ হবার ইংরেজি তারিখ 
হল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের সন্ধ্যায়। 

অমরেন্দ্রনাথ রায় সেকালের একজন বিখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী। শুধু যে নাটক ও থিয়েটার 
নিয়েই তার আগ্রহ ছিল তা নয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা মহলে তিনি সঞ্চরণ করতেন। তিনি 
রবীনদ্রবিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন। তার লেখা 'রবিয়ানা’ তখন বাংলার বুধমহলে খুবই পরিচিত 
ছিল। বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘শাক্তপদাবলী’ 
সংকলন তিনি করেছিলেন। | 

অবিনাশচন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেকালের খ্যাতনামা গিরিশভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি 
গিরিশচন্দ্রের ‘গণেশ’ বলে পরিচিত ছিলেন। নাটক রচনার সময় গিরিশচন্দ্র বলে যেতেন এবং 
অবিনাশচন্দ্র তা লিখে নিতেন। গিরিশচন্দ্ৰেৱ নাটকসহ বহু রচনাই এ প্রক্রিয়ায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। 
গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান বই লিখেছিলেন অবিনাশচন্দ্র যার অন্যতম হল গিরিশচন্দ্র 
বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ গ্রিস্টাব্দে। 

শঙ্কর ভট্টাচার্যের তালিকায় 'ঝকমারি প্রহসনে অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গের উল্লেখ নেই। 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অভিনেতাদের নাম না জানালেও অংশগ্রহণকারী অভিনেত্রীদের নাম লিখেছেন। 
তারা হলেন ‘বড় বৌ--সরোজিনী, ছোট বৌ-_চারুশীলা, দীপি-নীরদা।' অভিনেতাদের মধ্যে তখন 
মিনার্ভা থিয়েটারে খ্যাতনামা ছিলেন দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, প্রিয়নাথ 
ঘোষ প্রভৃতি। অনুমান করা যেতে পারে এরাই কেউ কেউ পুরুষ চরিত্রসমূহে অভিনয় করেছিলেন। 
'ঝকমারি' একটি কৌতুক নকশা। একটি সমাজচিত্রও বটে। জ্ঞাতিদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ 
প্রতিবেশীদের প্ররোচনায় সমাজে কী ক্ষতি করছে তারই একটি খণ্ডচিত্র রয়েছে এ প্রহসনে। মামলা 
একবার শুরু হলে তা মামলাকারীদের সর্বস্বাত্ত না করে ছাড়ে না। গিরিশচন্দ্র এ সামাজিক রোগের 
প্রবল বিরোধী ছিলেন। তার নানা নাটকেই এ নিয়ে নানা বিদ্রুপ ও টিপ্পনি পাওয়া যায়। 

আধুনিক আমলে এ নাটক অভিনয় করা কঠিন। কেননা ইতিমধ্যে দর্শকরুচি ও নাট্যকৰ্মীদের 
সমাজবোধ পালটে গেছে। তবু অধুনা সালিশি বিল নিয়ে যে ধরনের চাপানউতোর চলছে তার 
প্রেক্ষিতে এ প্রহসনকে যুগোপযোগী চেহারা দিয়ে নাট্যের পুনৰ্নিৰ্মাণ চলতেই পারে। তা যদি নাও করা 
যায়, তবু আমাদের মঞ্চের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলে ঘোষিত গিরিশচন্দ্রের নামের সঙ্গো যে প্রহসনটি 
জড়িত রয়েছে তাকে প্রায় আট দশক পরে পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা যেতেই পারে। 
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গিরিশচন্দ্র ও তাঁর লিপিকর আবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
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১০৪ 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


(শনিবার, ২৫ শে চৈত্র, ১৩১৭ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ) 





দ্বিতীয় সংস্করণ। 


কলিকাতা, ১৩ নং বসুপাড়া লেন হইতে 


শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত | 


একমাত্র বিক্ৰেতা 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্টীট্‌, 
কলিকাতা । __ 


বৈশাখ, SORRI 


১০৬ 


Printed by K. C. Ghose, - 

AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS, 
68 C, Balaram Dey's Street, 
CALCUTTA. | 
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শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্নেহাস্পদেষু 


এই প্রহসনখানি প্রকৃতপক্ষে তোমারই রচিত; . 
গল্প তোমার, সাজান তোমার ; তুমি কাঠ, খড়, মাটি _ 


দিয়া পুতুল গড়িয়াছ, আমি রং দিয়াছি মাত্র। তুমি এ 
পুস্তকের প্রকৃত অধিকারী। যদিও তুমি আমার 
পুত্রস্থানীয়, তুমি ব্ৰাহ্মণকুমার, আমার প্রণাম গ্রহণ 
করিতে সঙ্কুচিত হইও না। 


১৩ নং বসুপাড়া লেন, 


বাগবাজার, কলিকাতা | | শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। 


২২ শে চৈত্র, সন ১৩১৭। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


নক্সার পাত্র-পাত্রীগণ 


(পুরুষ ) 
নিতাই বক্সী Se an a মাম্লাবাজ্‌ বাস্তু-ঘুঘু। 


পাচু মল্লিক = 2 48 ওঁ জুড়িদার। 


সাক্ষিগণ, উকীলগণ, নিধে, চাপরাসী, মুহুরী ইত্যাদি। 
(স্ত্ৰী) 
দীপি ra A as পাড়া কুঁদুলী। ৷ 
ভূতী ৰ sic ae এঁ কন্যা। 


fa, গ্রাম্য স্ত্ৰীগণ ইত্যাদি। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য-_সময় সংক্ষেপার্থ ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য অভিনয়ে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
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প্ৰস্তাবনা। 


কবির দল। 
গীত। 


ভিটে বেচে পথে যদি ব’স্তে চাও। 
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও ৷৷ _ 
বলে দিই তোমায় সালা খৰি মাঁৱায় | 
wrath ভার না চিট কবা 
বাতৃলাবেন উপায় ; 
গামলা ভ'রে ছোবড়া দেবে, যত পার্বে তত খাও।৷ 
পাৰ্টিসন্‌ সু লাগিয়ে দাও দেদার ;= 
বউগুলো হনে হয়ে, হাড়মাস AA খেয়ে, 








| বাধিয়ে দেবে ঠিক cou wa ; 
রয়েছে পাওনা দেনা, রাখ্বে জেদ_ মেটাবে না, _ 
গ্যাটিসে ‘ওনিয়ন সুজ’ ( পেঁয়াজ পয়জার ), 
মরদ হও তো কিনে নাও 
» 
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বক্‌মারী 


‘N 


প্রথম দৃশ্য। দীপি : চুপ কর বড় বউদিদি---তোমার কি 

- মনে নেই, একদিন ছুঁড়ী আমায় 

খিড়কীর বাগান। ব'লেছিল-_তুমি বড় ঝগড়া বাধাও, 
মোহিনী চুল শুখাইতে. নিযুক্তা। এ বাড়ীতে আসো কেন, ওঁরা রাগ 
(দীপির প্রবেশ ) করেন।’--সেই ইস্তক ও দিকে আর উঁকি 


দীপি : এই যে--তুমি যে দিদি খিড়কীর ঘাটে 


এসে চুল শুকুচ্ছ তা আর কে জানে, আমি 
সৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্চি, বলি কোথা গেল ? 


মোহিনী : কিগো, দীপি দিদি যে ? কোথায় 


ছিলি? এতদিন দেখিনি কেন ? ভাল 
আছিস্‌ তো ? কতদিন আসিস্‌ নি--আমি 
ভাব্লুম বুঝি ভুলে গেছিস্‌ ! 


দীপি : ও মা, ও কি কথা বলো দিদিমণি, 


ভুল্বো কিগো ! তোমাদের খেয়ে মানুষ ; 
কর্তার আমলে এ বাড়ীতে দিনরাত 
কাটাতুম। কর্তা স্বর্গে গেলে দাদাবাবুরা 
যখন POA AIS হলেন, সেই BS 
এই দু'বছর এ বাড়ী আসা কমিয়েছি। কি 
জানি দিদিমণি, তখন দু'জায়ে একসঙ্গে 
ছিলে, এখন আলাদা BHR একে তো 
পাড়ার ages মিন্সেরা, ধন্মখাগী মাগীরা, 
Fr WR ব'লে ডাকে,__উচ্ছনন 
যাক্‌,--ভাতারপুতের মাথা খাগ্‌-_ 
সৰ্ব্বনাশ হোক্‌--জব’লে পুড়ে যাক__পথে 
পথে fore করুক্‌--নিপাত যাক্‌--নিপাত 
যাক 


মারি ? আমি তেমন ছোট নোকের ঘরের 
মেয়ে নই। তবে তুমি ভালবাস, তাই 
আসি। আর ছোটবাবু যে চাল-ধানের 
কারবার ক'রেছে, তাতে খুব নাভ হচ্ছে 
শুন্ছি বটে, কিন্তু এ হাড়হাবাতে ies 
ছুঁড়ীর দৃষ্টিতে তা থাক্‌ছে না, উড়ে পুড়ে 
গেল ব'লে--এই তোমায় ব'লে গেলুম, না 
হয় তখন ব'লো। বড়বাবু বেঁচে থাকুন, 
তার কাপড়ের ব্যবসা যা চ’ল্‌ছে, তাতেই 
তুমি রানী হবে, চার পরসের লোক এসে 
কিন্‌ছে ! কি ভিড় গো, লোকে বস্বার 
জায়গা পায় না,_আমি সেদিন দোকানে 
গিয়েছিলুম,__কত রং বেরং-এর পোষাক, 
কত রকম কাপড়, কত রকম সাড়ী--যেন 
ইন্দিরভুবন। বেঁচে থাকুন বড়বাবু, 
ধনেপুতে ঘর উৎলে উঠুক, পাকা চুলে 
সিঁদুর প'রে হাতের নো ক্ষ্যায় করো; তা 
ব'ল্ছিলুম কি বউ দিদি, তোমাদেরই তো 
বদলে একখানি তসরের কাপড় আমায় 
দিতে হবে, বুড়ো হয়েছি, প'রে আশীৰ্ব্বাদ 
ক’র্বো। 


মোহিনী : থাম্‌ থাম্‌ দীপি দিদি, তুই কি সেই মোহিনী : তা আসিস্‌ আর একদিন, উনি 


জানিনে ! নে, এখন দু'টো ভালমন্দ 
কথা ক’ শুনি ;--ছোটবাবুর বাড়ী ঘুরে 
এলি না কি? ছোটবাবু যে খুব ধুমধাম 
ক'রে চাল-ধানের কারবার ক’চ্চে_ছোট 
বউ কিছু বল্লে নাকি? 


কোথায় বেরিয়েছেন, অল্পে সঙ্গে একখানা 
ক'রে দেবো। 


WA : (স্বগত) ওমা__ এত বাড়ালুম, এত 


ছোট বউ-এর নিন্দে ক'র্লুম, তবু যে দাম 
নেবে বলে ! ছোটনোকের ঘরের মেয়ে 
কিনা, তা আর কত হবে ! মিন্সে কোথায় 
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ah 





বেরিয়েছে TE, দেখ্ছি আর একদিন 
আস্তে হবে। শুধু হাতে কি ফির্তে হবে ! 
আহা ! গাছটীতে দিব্বি থলো থলো 
আমড়া ঝুল্ছে। আর আমি আমড়াগাছ 
পুঁতেছিলুম, আমড়ার মুখে আগুন লাগ্লো। 
আহা দিব্যি আমড়াগুলিন, সাধ করে 
মটরের ডাল ভিজিয়ে বড়ি দিয়েছি, একটু 
খর খর ঝাল দিয়ে অন্বল রেঁধে খাব, যদি 
দেয়। (প্রকাশ্যে) তা বউ দিদি, আজ তবে 
আসি, আর একদিন আস্বো। ব'ল্ছিলুম 
কি, বেশ আমড়া ফলে রয়েছে, 
গোটাকতক নেবো ? ক'দিন ভাতে রুচি 
নেই, কেমন অরুচির মতন হ'য়েছে, অম্বল 
ক'রে খেতুম। 
মোহিনী : দুটো আমড়া নিবি তা আর অত 
বায়নাকা কেন, এ লগী রয়েছে, পেড়ে নে। 
আমি আবার দেখি, রান্নার যোগাড় কি 
হচ্ছে। 
[মোহিনীর PNA | 
দীপি : (লগী লইয়া আমড়াগাছের নিকটবর্তী হইয়া 
স্বগত বড়বাবু ছোটবাবুর বাগানের 
মাঝখানে আমড়াগাছটা দেখ্‌ছি। কার ভাগে 
গাছটা প’ড়েছে ? বড়বউ তো ঢালাও হুকুম 
দিয়ে গেল। এ না ছোটবউ আস্ছে, লগী 
ক'রে আমড়াগাছের ডাল ভাঙ্গি, যদি 
ছোটবাবুর ভাগে গাছ প'ড়ে থাকে, তা 
হ'লে ডাল ভাঙ্গা দেখলেই ছোটবউ একটু 
মুখনাড়া দেবেই। বড়বউ-এর হুকুমের 
জোরে, তা হ'লে আমিও দু'কথা শুনিয়ে 
দেবো, চাই কি দু'জায়ে বেধেও যেতে 
পারে। দেখিস্‌ হরি, যেন বেধে যায়__আমি 
হরিলুট দেবো। 
আমডাগাছ ঠাঞ্গাইতে আরভকরণ। 
( মোক্ষদার প্রবেশ ) 
মোক্ষদা : কেগা আমড়াগাছ ঠ্যাঙাচ্চ ? কে 
দীপি দিদি ? আমড়া নেবে তো লগী দিয়ে 
পেড়ে নাও, ডাল ভাঙ্গ্ছো কেন? না 
পারো তো আমি আমাদের নিধেকে ডেকে 
দিচ্চি, পেড়ে দেবে এখন। 
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দীপি : আমি বাছা আমড়া পাড়ি আর ডাল 
ভাঙ্গি, তোমার তো আর পরামর্শ নিতে 
যাইনি। তোমার বাবার তো আর গাছ নয় 
যে মুখনাড়া দিতে এসেছ ? 

মোক্ষদা : আ গেলো-_খাম'কা বাপ তুলিস 
কেন ? গাছ কি তোর ? 

দীপি : আমার হ'তে যাবে কেন, যার গাছ 
পাড়ুতে বলেছে, তবে এসে গাছে হাত 
দিয়েছি; নইলে এমন জন্ম আমাদের নয়, 
খাম'কা পরের জিনিসে হাত দিই। 

( মোহিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

মোহিনী : কি হ'য়েছে দীপি দিদি ? 

দীপি : দেখ দেখি বউদ্দিদি, তুমি ae তাই 
দুটো আমড়া পেড়ে নিতে এলুম, এই 
তোমায় শুদ্ধ গা’ল। বলে কিনা যে, তোমার 
বাবার গাছ ! 

মোক্ষদা : ওমা--একি কথা ! তুমি তো আমায় 
খাম'কা বাপ তুললে বাছা ? 

দীপি : শুন্লে বউদিদি, গরীব ব'লে ছোট 
বউদিদির ঠাট্টা শুন্লে ? 

মোক্ষদী : তুমি কেমনতর লোক গা, খাম'কা 
মিছে কথা PAR! ও রকম ঢং-এর কথা 
আমার ভাল লাগে না। 

দীপি : শুন্লে বউদিদি, আমি ঢং-এর কথা 
বল্ছি, আমি কি বাঈজী--যে ঢং বাত্লাতে 
এসেছি। বাঈজীরা তো বেশ্যা, আমি কি 
বাজারের বেশ্যা,--ও মা ছি ছি! তুচ্ছ 
আমার অদৃষ্টে ছিল। গরীব ব'লে যা ইচ্ছা 
তাই বলা ! বুড়ো হতে চল্লুম, এ পর্যন্ত 
উপর একটি কথা কইতে পারেনি, আজ কি 
রাতই পুইয়েছিল, কি অশুভ ক্ষণে 
তোমাদের বাড়ী এসেছিলুম, খান্কী গাল 
পর্য্যন্ত শুনতে হ'লো ! আমার ডাক ছেড়ে 
কাদতে ইচ্ছে কচ্চে ! (ক্রন্দন ) 

মোহিনী : নে দীপি চুপ কর ! (মোক্ষদার প্রতি ) 
তোমারও বোন আজকাল বড় আল্গা মুখ 
হ'য়েছে, ভাতার দু'পয়সা রোজগার ক'চ্চে 


৯৯৯ 


ব’লে ধরা সরা দেখ্‌ছ। গরীব বলেই কি মোহিনী : কি বলিস্‌ দীপি, আমায় বলে 


যা মুখে আস্বে, তাই বলে গা’ল দিতে 


হয় ? 


মোক্ষদা : দিদি, তুমিও আমার কথা না শুনে 


‘দীপির দিকে হ’লে ? উল্টে ভাতারের 


কিনা---ওর ভাতারের হিংসেয় বুক ফেটে 
যাচ্ছে, যত বড় না মুখ, তত বড় কথা ! নে 
তুই আমড়া পাড়, দেখি ওর কোন্‌ ভাতার 
এসে আট্কায়। 


খোঁটা দিয়ে যা তা ব’ল্তে আরম্ভ AP: ও বউনিদি, তোমার পায়ে পড়ি 


মোহিনী : কি লা, ঝগড়া ক’র্বি নাকি? 
wight নাকি 2 তোমায় আমি ভাতারের 


বউদিদি, আর মাথা গরম ক'রো না 
বউদিদি ! 


মোহিনী : মাথা গরম কি দীপি--আজ হয় 


মাথ" নেব নইলে মাথা দেব-_ 


? যা সত্যি কথা তাই বলেছি, দীপি : ও মা! সেকি কথা গো--বউদিদি যে 


না। 


রোজগার ক’র্লে বুঝি হিংসেয় বুক ফেটে 
যায় ! 


দীপি : (স্বগত) হরি তুমিই সত্যি, যা ভেবেছি, 


তাই হয়েছে, নারদ--নারদ--এইবার 
আমি আর একটু রসান দিই ! প্রকাশ্যে ) 
থামো। আমি চল্লুম, আর আমার আমড়ায় 
কাজ নেই, লোকে ব’ল্বে দীপি বুঝি গিয়ে 


কোন্দল বাধিয়েছে। ধৰ্ম্ম জানেন, আমি : 


অংশে পড়েছে, তাই দিদিমণি তোমায় দুটো 
আমড়া চেয়েছিলুম ; ছোটবাবুর অংশে গাছ 
জানলে, আমি কি আর চাইতে যেতুম। চল 
বউদিদি, ঘরে চল; একে তোমার মাথা 
ধরে, আর মাথা গরম ক'রো না। 


হবে গোঁ 


করে'। আমি পোড়ারমুখী অন্বল ক'রে খাব 
ব'লে বড় বউদিদির কাছে দুটো আমড়া 
চেয়েছিলুম। বড় বউদিদি পেড়ে নিতে 
বললে আমি পাড়ুতে গিয়েছিলুম, এই না 
ছোট বউদিদি এসে বল্লে-তোর কোন্‌ 
বাবার গাছের আমড়া -পাড়্ছিস্‌ ? এই 
দুই বউদিদিতে ঝগড়া ! আমি একবার 
এ বউদ্দিদির পায়ে ধরি--একবার ও 
বউদ্দিদির হাতে ধরি--বলি আমার 
আমড়ায় কাজ নেই, তোমরা থামো গো 
থাম। বড় বউদিদির আমার রাগ নেই, বড় 
বউদিদি যদি ঠাণ্ডা হ’লো--ছোট বউদিদি 
এ লগী ক'রে বড় বউদিদির মাথায় এক 
বাড়ি, একে বউদিদির মাথার ব্যায়রাম-_ 
মাথা গরম হ'য়ে গেছে ! ওগো দাদাবাবু,* 
দেখ্‌ছো কি ? মাথায় জল দাও, মাথায় জল 
দাও, বউদিদিকে বাঁচাও | 


ছিঃ__ছিঃ ! ভাল মানুষের মেয়েকে দুটো উমেশ : এ কি ডাকাতের মেয়ে নাকি £ 
ছাই আমড়ার জন্যে মিছিমিছি গা’লগুনো মোহিনী : মাথা গেল-_মাথা গেল--{ spe) 

. শোনালুম ; চল বউদ্দিদি, ঘরে চল ; মাথা দীপি : ওমা কি হ’লো গো--ও বউদিদি-_ 
খাও, আর মাথা গরম ক'রো না। বুঝি সৰ্ব্বনাশ হ’লো গো-_ 
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( সতীশের প্রবেশ ) 

সতীশ : কি--কি, ব্যাপার কি ? একি বড় 
বউদিদি প'ড়ে কেন ? 

উমেশ : দেখ্ছ কি--তোমার গুণবতী স্ত্রী খুন 
ক’রেছে-- 

সতীশ : খুন ক’রেছে---সে কি! 

উমেশ : ইচ্ছা হয় মাথাটা দেখ--দু’খানা হ'য়ে 
গেছে--রক্তে নদী বইছে। 

সতীশ : এযা--এ্যা ! সে কি! (বড় বউয়ের 
মস্তক পরীক্ষা করিয়া) কই দাদা, রক্ত তো 
পড়েনি ? 

দীপি : রক্ত বুঝি জমে গেছে গো, কালো 
কালো চাপ চাপ রক্ত কালো চুলের সঙ্গে 
মিশিয়ে গেছে। 

সতীশ : মাথায় তো কোনো আঘাতের চিহ্ন 
দেখ্ছি না ! 

দীপি : ও মা! সেকি কথা গো-_মাথা ফুলে 
ঢোল va উঠেছে? 

উমেশ : ওরে কে আছিস্‌, ডাক্তার ডাক্‌,--না 
ম'লে তুমি কি ভাই আঘাতের চিহ্ন দেখ্তে 
পাবে ! পৃথক্‌ হ'য়েও দেখছি নিস্তার নাই। 

মোক্ষদা : (ঘোমটার আড়াল হইতে) দোহাই 
ধৰ্ম্ম ! দিদির গায়ে যদি আমি হাত দিয়ে 
থাকি, হাতে যেন আমার মহাব্যাধি হয়। 

সতীশ : দাদা, আমি তো এসব কিছু বুঝতে 
পার্ছি নে। 

মোহিনী : (সহসা উঠিয়া) তবে লো নেকি, 

খুন কর্তে পারনি বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। 

খুন আর কাকে বলে, এ aN মাথায় 

প’ড়ুলে যে হাতে দড়ি প'ড়ুতো। ফাসীকাঠে 

যে বুল্তে হ’তো। 

: ও মা, লগীটে বুঝি মাথায় পড়েনি, 

ভগবান্‌ বাঁচিয়েছেন, খুন হ'তে হ'তে র'য়ে 

গেছে। মাথা গেল, মাথা গেল ব'লে বড় 

মাথা ফেটে গেছে। 

সতীশ : বলি ব্যাপারটা কি ? হয়েছিল কি? 
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দীপি 


মোক্ষদা : (ঘোমটার আড়াল হইতে) দীপি লগী 
ক'রে আমড়া গাছের ডাল ভাঙ্গ্ছিল, আমি 
এসে ব্লুম. আমড়া পাড়ছো পাড়ো, 
ডালগুলো ভাঙ্‌ছো কেন; না পাড়ুতে 
পারো, আমি নিধেকে ডেকে দিচ্ছি, পেড়ে 
দেবে। এই না বল্লে--এ কি তোর 
গাছ__ তোর এত কথা কেন ? বউদিদির 
হুকুমে পাড়্ছি ! এমন সময় দিদি এসে 
দীপির দিক্‌ নিয়ে আমায় যা মুখে আস্তে 
লাগলো, বল্তে লাগ্লো। এমন সময় উনি 
এলেন। দোহাই ধৰ্ম্ম, আর কিছু হয়নি, 
দীপি তিলকে তাল ক'রে তুল্ছে। 

দীপি : ওমা সে কি কথা ছোট বউদিদি, শেষটা 
গরীব অনাথা ব'লে দীপির দোষ হ’লো! 
দোষ, তুচ্ছো দুটো আমড়ার জন্যে এত 
কথা শুন্তে হ'লো। দোহাই দাদাবাবুরা, 
আমি নিৰ্দ্দোষী, আমার কোন অপরাধ নেই, 
অংশে পড়েছে, তাই বড় বউদিদির কাছে 
দুটো আমড়া চেয়েছিলুম। তা কপালে যা 
ছিল, তা হয়েছে! ক্রেন্দন) 

সতীশ : যা যা, আর নেকামো ক'রে কীদ্‌তে 
হবে না; ঝগড়া বাধাতে এসেছিস্‌, বটে ? 
কেন তুই আমাদের বাড়ীতে আসিস্‌ ? 


চুকতে দাও £ 

মোহিনী : আমার ইচ্ছে, আমার খুসী--- 

উমেশ : যাক্‌ Ws, ও কথা ছেড়ে দাও। শোন 
সতীশ, এ আমড়াগাছটা কি তুমি বল 
তোমার ভাগে পড়েছে ? 

সতীশ : আমার ভাগে যে পড়েনি, এ কথা 
আপনি প্রমাণ করুন। 

উমেশ : বেশ, আদালতে তা প্রমাণ হবে। 

সতীশ : আপনি যদি তাই ভাল বোঝেন, তাই 
ক'র্বেন। 
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উমেশ : তুমি নর-পিশাচ, aa কথায় 
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ’য়েছ। . 

সতীশ : আপনার কথার আর কি উত্তর দেবো, 
আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। 

উমেশ : বটে রে পাজী-_খুন ক'র্বো। 

দীপি : ওগো তোমরা কে কোথায় আছ এস 
গো, বুঝি বড় দাদাবাবুকে খুন ক'র্লে 
গো! - 

মোহিনী : ওমা কি হবে, ভাই নয় শত্রু 

সতীশ : (মোক্ষদার প্রতি) চল যাই, আর 
কেলেত্কারী বাড়িয়ে কাজ নাই। 

[সতীশ যোক্ষদার PAA | 

দীপি : ওমা ছোট দাদাবাবু কেমন মানুষ গো, 
বড় ভাই__বাপের সমান, মুখের লাগাম 
নেই গা,--যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা! 
এখনই তো খুন হ'য়েছিল। দোহাই বড় 
দাদাবাবু ঠাণ্ডা হও ; দোহাই বড় বউদিদি, 
মাথা গরম করো না।. 

মোহিনী : তুমি যদি এর একটা বিহিত না 
করো, আমি গলায় দড়ি দেবো, বিষ খেয়ে 
মর্বো। 

দীপি : দোহাই বউদিদি, মাথা গরম ক'রো না, 
আপ্তহত্যে ক'রো না, ভূতের ভয়ে রেতে 
বেরুতে পার্বো না। 

উমেশ : এর বিহিত যদি না ক’র্তে পারি, 
আমি উমেশ চক্রবর্তী নই, এতে সৰ্ব্বস্ব 
যায়, সেও স্বীকার। ভাই হ'য়ে পাগল 
বলে! 

মোহিনী : ওমা, কোন দিন পাগ্লা গারদে 
পাঠিয়ে দেবে নাকি 2 

. উমেশ : দাঁড়াও না, ওর হারামজাদ্‌্কি আমি 
Mia দু'পয়সা রোজগার ক'রে চোখে 
কানে আর দেখ্তে পাচ্ছে না। বেল্লিক-- 
ছুঁচো-_ 

উমেশ : দোহাই দাদাবাবু, ঠাণ্ডা হও ; দোহাই 
দিদিমণি, আর মাথা গরম ক'রো না” 
চল, ঘরে গিয়ে সরবৎ খাবে; ওগো, 


১১৪ 


মায়ের পেটের ভাই এমন শত্রু ! (স্বগত). 
দেখিস্‌ ভগবান, এ আগুন যেন আর না 
নেভে ! এ ভাঙ্গা যেন আর না জোড়া 
লাগে! [ সকলের প্রদ্থান | 


দ্বিতীয় দৃশ্য। 


গ্রাম্যপথ। 
গ্রাম্য Bet | 


ভালবাসি গিন্নিপনা, দেইজী সয়না সই। 

কন্ন ক’র্বো ভাতারের, তার 
ভায়ের কেউ তো নই॥ 

কিসের এত দায় পস্ড়ে গেছে, 


কৌদল হ’লো না মূলে, 
জা আবাগী ঠসক্‌ ক'রে 

যায় হেলে দুলে,-- 
চোখের মাথা খাই, যদি সই, 

মুখ বুজে তা WA রই॥ 


তৃতীয় দৃশ্য । 


বক্সীর বহিবর্বাটী। 
নিতাই বক্সী ও দীপি। 


বক্সী : দীপি, যা--যা, আবার হতভাগা 
. দুটোয় মিটিয়ে না ফেলে ! 
দীপি : ইস্‌! থুড়ী আমার নামে, আবার 
মেটাবে | বডবউ অমনি দশবাইচণ্ডী হ'য়ে 
নাচছে, ব’ল্ছে যদি এর হেস্তনেস্ত ‘না 
করো, আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম’র্বো। 
বক্সী : আরে ছোট্টা যে নেহাৎ আহাম্মক, 
হয়তো বড়টার পায়ে গিয়ে ধ’র্বে। 
দীপি : সে যো নেই, সে যো নেই; ও দীপির 
- কামড়, বোড়া সাপের বিষ, ধিকি ধিকি 
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উঠ্বে। এ বুড়ো চাকরটা বাজার যাচ্ছিল, 
জিজ্ঞাসা ক'রলুম কিনা--ছোট বউটা 
হেঁসেল ঘরের কোণে ব'সে কীদ্‌ছে, আর 
ব’ল্‌ছে, “তুমি ভাই-ভাজ নিয়ে থাক, 
আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তারা 
পেটে জায়গা দিয়েছে, হাড়ীতেও জায়গা 
দেবে ! কেন গা ! এমন লাঞ্ছনার ভাত নাই 
খেলুম।' এ কি আর মেটে ! 

বক্সী : তুই বুঝতে পার্ছিস্‌ নে--বুঝ্তে 
পার্ছিস্‌ নে। যে বছর ভিন্ন হয়, সে বছর 
ভাল HATS পারে না বেটা, পরের হিংসেই 
মরে, সে না খেয়ে না দেয়ে হ'ড়ে প'ড়ে 
মিটিয়ে দিলে ! তুই যা বাছা যা, উস্কানি 
না দিলে, কি জানি আবার নিভে যায় ? 
পাড়ার লোক সব ভাল নয়, তোর আমার 
মতো সব সাদা মন নয়। আমি তো 
ভেবেছিলুম যে, এ দত্তদের বাড়ীটে বরবাদ 
যাবার আগে এদের দুই ভাইকে নিয়ে পড়ি, 
তা হ’লো! 

দীপি : ওগো কেন ভাব্‌ছ !--কেন ভাব্‌ছ ! 
চান ক'রে নিয়ে একটু জল খেয়ে 
দু’ভাই-ই বেরোবে,--ব’লেছে আমরা মরদ 
বাচ্ছা, মামলা বুজু ক'রে এসে তবে ভাতে 
হাত দেবো। 

বক্সী : তবে যা, তবে যা, মল্লিককে ডাক্‌, 
ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি, কোন্‌ সাক্ষী 
কে নেবে। 

দীপি : ওগো ডাকৃতে হবে না, ডাকতে হবে 
না, এ আস্ছে। 

( মল্লিকের প্রবেশ ) 

wer : এস এস মল্লিক ম’শায়, দীপির ঠেশ্গে 
সব শুনেছেন তো ? 

মল্লিক : শুনেছি, আমার তো ভাই গা কাপ্‌ছে। 
দু'দু'বার ছোট ভাইটাকে নিয়ে কিছু ক'রে 
উঠৃতে পারিনি, এবার কি কিছু হবে ? 

দীপি : হবে গো হবে। 

বক্সী : দেখ, মধুসূদনের মনে কি আছে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


দীপি : ও বক্সী মশায়, ও বক্সী মশায়, এ 
বড়বাবু আস্ছে। 

বক্সী : আস্ছে নাকি, আস্ছে নাকি ? তবেরে 
বেটা মল্লিক, বাড়ী পড়ে ঝগড়া ক’র্তে 
এসেছ, বড়বাবুর দোষ ! 
উপর বলি ! ছোট ভাই তো নয় যেন 
কীচাগোল্লা, খেলে গলার মিষ্টি ঘোচে না, 
তার সঙ্গে ঝগড়া ! 

বক্সী : তবে আয়, তোরই একদিন কি 
আমারই একদিন। বড়বাবুর দোষ, একথা 
আমি কাণে শুন্তে পার্ব না। বাপের তুল্য 
বড় ভাই, তাকে নাকি বলে পাগলা গারদে 
দেবো ! 

মল্লিক : ব’ল্‌বেই তো, খুব করেছে ; বলেছে, 
অমন বড় ভাইকে যে yw মারেনি এই 
ঢের। তুমি লাগ্তে চাও, লাগো ; দেখি, 
কোন্‌ বেটা ছোটবাবুকে আমড়াগাছে বঞ্চিত 
করে ? দেখি, কোন্‌ বেটা দুটো শুক্না 
আমড়া পাতা বড়র হিস্যেয় ফেলে ? 

বক্সী : তবে রে বুড়ো, তোর যত বড় না মুখ, 
তত বড় কথা ! আমি ২নং মকদ্দমা এই 
ছোটর নামে এখনি রুজু কচ্ছি, দেখি তোর 
কোন্‌ বাবা রাখে ; বড়বাবু না করে, আমি 
গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে A WLAN 

মল্লিক : আচ্ছা আমিও দেখুছি--ছোট না-মরদ 
নয়; ব'লেছে--শল্লিক মন্শায়, টাকার 
জন্য ভেবো না।' বলেছে, যত টাকা লাগে, 
আমড়া গাছ আমার চাই।' এই আদালতে 
চল্লুম, দেখি তুই কেমন বক্সী, তুই একটা 
পারিস্‌ ? [ প্ৰস্থান ৷ 

বক্সী : মুখে চুণকালি মাখ্তে হবে। এত বড় 
স্পর্ধা বলে কিনা বড়বাবুর দোষ ! 

( উমেশের প্রবেশ ) 

উমেশ : বক্সী ম’শায়---বক্‌সী ম’শায়--- 

বক্সী : হু, আমি বক্সীর বাচ্ছা এমন নই, 
তোর মল্লিকগিরি ara কচ্ছি, বড়র দোষ ! 


১১৫ 


উমেশ : বক্সী ম’শায়-_ উমেশ : আর বরদাস্ত হয় না। 

বক্সী : কেও বড়বাবু ! চলো, আদালতে বক্সী : আবার ! 
চলো--২নং রুজু ক'রে এসে তবে আমি উমেশ : দেখুন, ভাল মানুষের মেয়ে চোখের 
জলগ্রহণ ক'র্বো। এ বুড়ো মল্লিক বলে জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর ব’ল্‌ছে, 
কিনা, বড়বাবুর দোষ ! উপায় করো, নইলে এ প্রাণ আর আমি 

উমেশ : উনি বুঝি ছোটবাবুর দিকে হবেন ? রাখবো না!” 

বক্সী : হ্যা, তাই তো গায়ে প'ড়ে ঝগড়া Am. বলছে কি বকসী মশায় ! 
ক’র্তে এসেছেন ! আসবটাখানা আমি লুকুই, নৈলে গলায় 

উমেশ : তা হোন, তা হোন দিতো। 

বক্সী : আমি মার্তে মার্তে সাম্লে গিয়েছি। বক্সী : আর বলাবলিতে কাজ নেই বাবা, 
বলে কি না বড়বাবুর দোষ ! কেমন বলাবলিতে কাজ নেই, চলো, বেরিয়ে 
দীপি, না? পড়ি_ বেরিয়ে পড়ি। 

উমেশ : তা বলুন_তাঁ বলুম--শুনুম বক্‌সী উমেশ : আপনি খেয়ে দেয়ে নিন, আমার 
2 একটু দেরী হবে, কাপড়ের দোকানের 

বক্সী : শুনেছি বাবা শুনেছি, সব শুনেছি; একটা বন্দোবস্ত ক'রে যাই। বড় বউ-এর 
তোমায় পাগলা গারদে দিতে চেয়েছিল। কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, যদি সাত : 
নাও, আর কথায় কাজ নেই, বেরিয়ে পড়ি মানা 
টা টা i দিনের ভেতর এ আমড়াগাছ থেকে আমড়া 
৮ 05554 পেড়ে না খাওয়াই, তা হ’লে আর বাড়ীতে 
ন পা দেবো না, আর নাম বদ্লাব। 

উমেশ : না, আপনি দুটা খেয়ে নিন, আমি বক্সী : একেই তো বলে মরদকি বাত ! 
মকদ্দমা না রুজু ক'রে জলগ্রহণ কচ্চি নে, তলা | নী 
বড়বউয়ের কাছে AR ক'রে এসেছি। রা লে বুলে 


eam হাঁড়ি তেমনি সরাও কি < TTR টাকার গুমোর। চাল-ধানের 
জোটে ! যেমন ছোটবাবু, তেমনি বউমা ! ব্যবসা ক'চ্ছেন কিনা ? 
দীপিকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দীপি : ফেটে ম'চ্চে গো_ ফেটে ম’চ্চে ! ফুটি 
দিচ্ছিল, বল্তে গেল যে, গরীব মানুষ, বলে আমি পদে আছি, একেবারে 
কেন ছোট বউ গালাগালি দিচ্ছিস্‌-_ _ চৌ-চির হায়ে পঁড়েছে। 
দীপি : ওগো এই ভালমানুষের মেয়েকে বক্‌সী : এই ফাটাচ্ছি--ফাটাচ্ছি৷ তবে যাও 


বাঁকারি দিয়ে পেটন গো-- বাঁকারি দিয়ে বড়বাবু, তুমি কাজ সেরে এসো। 
পেটন | ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে উমেশ : বড় স্পর্ধা হ'য়েছে--বড় স্পর্ধা 


গৌ--বুক ফেটে যাচ্ছে_ হয়েছে। [ উমেশের প্রদ্থান | 
উমেশ : নে দীপি থাম, গোল করিস নে, আমি বক্সী : দীপি, যা- দোকানের ব্যবস্থা ক'র্তে 
বকৃসী ম’শায়কে বুঝিয়ে বলি। গিয়ে ক্ষিদে COB যেন আবার বাড়ীতে না 


বকৃসী : আমি সব বুঝে নিয়েছি বাবা, সব খেতে যায়। | 
বুঝে নিয়েছি। দেখ না, মামলা সাজাব যেন দীপি : খেতে যাবে কোথা গো, বড় বউ কি 


চালচিত্তির। এ বেলা আর Ae চড়িয়েছে ? জেলায় 
উমেশ : দেখুন, আমি ঢের বরদাস্ত করেছি, গেছে খবর পাবে, তবে রীধ্বে। 

ইস্তক নাগাৎ তো জানেন? বক্সী : আরে না রে না- দ্যাখ কি জানি যদি 
বকৃসী : জানি বইকি বাবা, জানি বইকি ! WE! 


১১৬ | নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 


( দীপি ও বকৃসীর গীত ) 

দীপি : নই আমি শ্যামী, বামী, ফস্কা গেরো 
আমার নয়। 

বক্সী : দুটো যে মেয়েমুখো, মেটায় পাছে তাই 
তো ভয়॥ 

দীপি : লেগেছে দুটো উন টার যদি 


দীপি : লেগে যাও দিচ্ছি সাহস, 

দীপি : থাকবে সব মিলে জুলে, আমার এ কি 
প্রাণে সয়। 

উভয়ে : লেগে যায় ঘরে ঘরে এমন সুদিন 
যদি হয়।। 


( সাক্ষিগণের প্রবেশ ) 
১ম সাক্ষী : AEA মশায় দীড়াও- দীড়াও__ 
যেও না; মল্লিক ম'শায় ছোট নিয়ে 
তো বেরোবার উদ্যোগ ক’চ্চে, সেখানে 
কিছু ব’ল্তে পার্লুম না, এখন বলো-_ 
ial ললো কালে দায়ী দিতে হযে 

হোক্‌, আবার না ফস্কে যায়। 
খ্য় সাক্ষী : আর ফস্কাবে কোথায় 
বুকে নিয়ে মল্লিক এতক্ষণ বেরিয়ে 
পড়লো ছিরে গাড়োয়ান গাড়ীতে গরু 
GOR, দেখে এলুম। 
বক্সী : ছোট তো খুব--ছোট তো খুব, 
আগেই বেরিয়ে পড়েছে 
১ম সাক্ষী : মল্লিক কেমন ধাপ্পা মেরেছে; 
বল্লে--“বকৃসী এতক্ষণ বড়বাবুকে নিয়ে 
নি TR ss 
মামলা কেঁচে যাবে।' 


ৰ পত্ৰিকা / ১০ 


ee ee a R 
তোমরা ফুঁ দিয়ে ধরিয়েছ। আমি না 
দোনাড়াগিরি ক’র্লে তোমরা একটাও বাড়ী 
হাত PAS পার্তে ? তোমরা অধৰ্ম্মে, 
তাই একছড়া দানা আজও গড়িয়ে দিতে 
পারলে না। তা না দাও---ধৰ্ম্ম আছে--- 
ধৰ্ম্ম আছে। আমি লোকের ভালই 
ক’র্বো--এতে যা হয়। 

বক্সী : দীপি দীপি--এবার মোটা মোটা দানা 
তোর গলায় ঝুল্ছে। 

জনি ee আর না ভুৰ আমার কাজ 
তো আমি ক'র্লুম, ধন কোৱাৰ না 
ধৰ্ম্মে হয়, ক’রো। 

১ম সাক্ষী : তোমাদের তো যা হয় হবে, এখন 
আমরা কে কোন্‌ দিকে যাব ? 

বক্সী : তোরা আপনা-আপনি বক্রা ক'রে নে 
ক'রে A a! 

২য় সাক্ষী : তা শোন, বক্সী ম’শায়, আমাদের 
যাকে যে দলে দাও,--কাপড়, জামা, 
জুতো--এ তো একসুট্‌ চাই। 

Ss ale দি ৬২৬১৮ 
হ'য়ে বল্‌ছি,--মথুর বলে, ‘আমি 
পাইনি, দশটী টাকার কম বাড়ী থেকে 
বেরোব না! 

৪র্থ সাক্ষী : আমার--- 

২য় সাক্ষী : থাম্‌ না আমি ব'ল্চি-_শিবের মা 
বলে, দু'মণ ধান না বাড়ীতে তুলে দিলে, 
শিবেকে জেলায় যেতে দেবে AY আমায় 
জানেন তো ? ছাঁপোষা লোক, 2 
জমীদারের খাজনা পড়ে গিয়েছে, 
চমতা তা eee 
বদলেছে, ‘জমী বন্ধক রেখে ach টাকা 
ae ক'রেছে, ছ'মাসের সুদ হয়েছে, 
সেইটী শোধ করা চাই? 
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বক্‌সী : সব হবে বাবা--সব হবে! বড় 
কাতলা পড়েছে রে_-বড় কাত্লা 
প’ড়েছে, কেউ বঞ্চিত হবে না- কেউ 
বঞ্চিত হবে না, দাঁড়া না, নালিস রুজু ক'রে 
এসেই তোদের নিয়ে যাচ্চি। 

১ম সাক্ষী : তা সে যা হয় করো, শেষে যেন 
খেঁচাখেচি করো না! আমরা তোমার 
পেঁচোয়া কথা বুঝি না, আমরা এককথার 
মানুষ! 

বক্সী : সব BA হবে--আমি খেয়ে 
নিই গে-- 

তয় সাক্ষী : তা নাও, আমরা কিন্তু আমাদের 
যা কথা ব'লে গেলুম, এর এদিক্‌-ওদিক্‌ 
হ’লে আমাদের পাবে না। 

[দুইজন ব্যতীত সাক্ষিগণের প্রস্থান | 


বক্সী : এই যে কথা হ’লো, আর তোমরা 
দাড়িয়ে কেন ! 

১ম সাক্ষী : ও এমন কাচা কথার ভেতর 
আমরা দু'জনে নেই। 

বকৃসী : কাঁচা কথা কি? আমার যে কথা 
সেই কাজ, আমার মুখে মিথ্যে কথা 
বেরুবে না। . 

২য় সাক্ষী : ও অমন দমবাজী এবার চ'ল্বে 
না বক্সী, বার বার ঠক্‌ছি নি। এই 
আর ভাইপোর পক্ষে ছিরু হয়; যে 
মকদ্দমাই করো, এক পক্ষ আমায়, এক 
পক্ষ ছিরুকে চাই-ই, নইলে উকিলের জেরা 
সামলাতে আর ওদের কৰ্ম্ম নয়। 

বক্সী : তা তো বাবা, জানি তো বাবা, তোরা 
খুব মজবুত বাবা ! 

১ম সাক্ষী : মজবুত আর অমজবুত নয়, 
তুমি যে আমায় বল্বে মকদ্দমা জিতৃলে 
কুঁড়ো দেব, আর মল্লিক যে ছিরুকে ধাগ্না 
দেবে, মকদ্দমা চুক্‌লে মাসকাবারি 
বন্দোবস্ত ক'রে দেবে, তা এবার হচ্ছে না, 
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তিন-তিনবার ঠকেছি। এ মকদ্দমা 
হারলেও ভিটে বেচতে হবে, জিতলেও 
ভিটে বেচতে হবে, এ আমরা পাকা 
বুঝেছি। এই য’টা মকদ্দমা ক'র্লে, 
কে স্থিতি আছে ? সকলকে তো ভিটে 
বেচে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ’য়েছে। এদের 
দু'ভাইও শ্রীদুর্গা বলে মকদ্দমা ক’র্তে 
বেরিয়েছে, ami বলে গাঁ থেকেও 
বেরুতে হবে। নইলে হাইকোর্ট থেকে 
দুনো খরচ ক'রে বব্বুলে এনো, আমাদের 
পাচ্ছ না; তোমরা যে মাছের মুড়ো 
খাবে, আমাদের কাটা পৌটা দেবে, তা 
চলবে না। 

বক্সী : নারায়ণ ! নারায়ণ ! আমিই সেই 
মানুষ, না মল্লিকই সেই মানুষ ! ধৰ্ম্মপথ 
ছেড়ে এক পা চল্বো না, এতে ভাল হোক 
আর মন্দই হোক। 

১ম সাক্ষী : তা চলো আর না চলো- এই 
বলে গেলুম। মউতাতের সময় হয়েছে, 
পেয়ারা পাতা নিয়ে যেতে হবে, আমরা 
চল্লুম। 

[সাঞ্ষ্ছিয়ের PYA | 


দীপি : ওগো আমি কা’ল জেলায় যাব, আমি 
সকালবেলা একটু মিছরির পানা খাই, 
নিদেন দু'খানা বাতাসা ভিজিয়ে ; টকের 
মাছ নৈলে আমার একদিনও. চলে না। 
নার্কেল তেল নইলে মাথা ধরে, ঘি নইলে 
পেট হড়ু হড়ু করে, আর দুধ নইলে 
পাইখানা হয় না, আমার ঠিক যেন সব 
গোছান থাকে। আজই যেতুম, Was 
ভেট্কী মাছ আনিয়েছে, বেশ রাধে, দু'গাল 
খেয়ে যাব। 
বকৃসী : (স্বগত ) ওঃ--বেটারা যেন হাড়গিলে ! 
ব্যাটাদের না হ'লেও চলে না, আর 
দিয়ে নিয়ে যেতে হবে--দম্শম দিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে। 
[ উভয়ের প্রদ্থান। 
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চতুর্থ দৃশ্য। 


বকৃসীর অন্দর বাটী। 
বক্সীগিন্নি শায়িতা, তৎকন্যা ভূতী। 


ভুতী : ও মা, বেলা হয়েছে, ওঠ না, ১০টা 
বেজে গেলো, উনুনে আগুন দিবি না? 

গিন্নী : দাড়া বাছা, আলিস্যি ভেঙ্গে নি, তুই 
ততক্ষণ উনুনটা নিকিয়ে নুড়োটা 
ভেলে দে। 

ভূতী : হাঁ ! আমি তোমার এখন উনুন নিকুতে 
যাই, সই আস্ছে, ঘুঁটি খেল্বো। 

গিন্নী : এই নে, যদ্দিন দু'খানা হাড় আছে, 
PAA পড়ে ঘ'সে ঘ'সে খা; এ জন্মটা 
খাটৃতেই এসেছিলুম, খেটে খেটে গতরটা 
গেলো। 

ভুতী : ঘুমিয়ে গতরে পোকা পণ্ডূলো বল। 

fat : ব'ল্বিই তো বাছা, ব’ল্‌বিই তো, 
কেমন গাছের চারা ! এই যে দু'বেলা 
থাবা থাবা ক'রে ভাত খাও, এ কার 
গতরে ? পাথরে গড়া দেহ, তাই আজও 
চ’ল্‌ছে, মাটীর শরীর হ'লে খসে খসে 
প'ড়ুতো। 

( কৃষ্ণধনের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ : মামী, আজ ঘুমোও, মুদি আজ চা’ল 
দিলে না। 

গিন্নী : কেন, ও পোড়ারমুখো--চা’ল দিলে না 
কেন ? 

কৃষ্ণ : ব’ল্লে--আদ্দেক দাম না চুকিয়ে দিলে সে 
চাল দেবে না। 

গিন্নী : তবে বাছা, আজ মৃড়িটুড়ি এনে 
চালা। তেল-নুন মেখে একটা লঙ্কা 
দিয়ে একধামি আমার শিওরে রেখে যাস্‌। 
রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, চোখ জড়িয়ে 
আস্ছে। 

( বকৃসীর প্রবেশ ) 


বক্সী : নাও নাও শীগ্গীর ভাত চড়াও, জেলায় 
যেতে হবে। 
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গিন্নী : চড়াব কি--আমার মাস কেটে 
চড়াবো ? এই মুদি চা'ল দেয় নি, পয়সা 
_ থাকে মুড়ি এনে খাও, ধৰ্ম্মে হয় আমায় 
দু'টী দিয়ো। ঘুম থেকে উঠে খাবো, নইলে 
যা খুসী করো। 

a : হ্যারে কেন্টা, চাল দিলে না কি? 
বল্লিনি বেটা, এত বড় মামলা হাতে 
লেগেছে, জেলা থেকে এসে তার দোকান 
শুদ্ধ কিনে নেব। 

কৃষ্ণ : বল্লুম না! 

বক্সী : কি বল্লি ? 

কৃষ্ণ : বল্পুম টাকার জন্য ভাব্‌ছিস্‌ কেন, মামা 
জেলা থেকে এসে তোর চাল চুলো সব 
বেচে নেবে। 

বক্সী : এঠা তুই অমন ক'রে চটালি, আর সে 
চাল দেবে! 

কৃষ্ণ : আমি আর কি মন্দ aq, তুমি 
দোকান শুদ্ধ কিন্তে চাও, আমি 
না হয় তার উপর চাল চুলোটা বাড়িয়ে 
দিয়েছি। 

বক্সী : এখন কি হয় বল্‌ দেখি, কি খেয়ে 
জেলায় বেরুই ! 

কৃষ্ণ : সে আমি কি জানি, এই যে সব 
কিছু করেছ ? 

বক্সী : এযা--তাই রাগ করেছিস্‌--তাই রাগ 
ক'রেছিস্‌ £ তোর ব্যবস্থা আগে ! তুই কি 
চাস্‌£ 

কৃষ্ণ : আমার একটা ঘোড়া চাই। রাত্রে মাঠ 
দিয়ে আখ্ড়া থেকে আস্তে হয়, হাট থেকে 
বাজার ক'রে আন্তে হয়, হেঁটে আর 
পারিনি ! 

বক্সী : তা দেবো, তা দেবো, চট্‌ করে দু'টি 
চাল নিয়ে আয়। | 

গিন্নী : খবরদার যেতে পাবিনে, এত তাড়াতাড়ি 
উঠে এখন রাধে কে? 

বক্সী : তুমি পড়ে থাকো-_তুমি পড়ে থাকো, 
ভূতী রাধবে এখন। 
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গিয়ী : কই রাঁধুক না, ভূতীর কত বড় 
আস্পর্ধা দেখি ! সব্বার ব্যবস্থা হ’লো, 
আমি পড়ে পড়ে সব শুন্ছি, সাক্ষীর 
ব্যবস্থা হ’লো, দীপির ব্যবস্থা হ’লে, 
কেষ্টার ব্যবস্থা হ’লো, আর আমার ভাঙ্গা 
বালা ভাষাই রইলো; মিন্সে, যদি এসে 
বল্তিস্‌, fifi তোমার ভাঙ্গা বালা 
সারিয়ে দেবো, ঘরে কি চা’ল নেই, চা'ল 
আছে, আমি তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে 
হাঁড়ী চড়িয়ে দিতুম। কচু তুলে এনে 
দিতুম--কচু ভাতে দিয়ে ভাত চড়িয়ে 
দিতুম। 

বক্সী : এই কথা, এই কথা ! ভাত রীধো, ভাত 
রাধো, মনে কর- হাঙ্গরমুখো বালা তুমি 
প’রেছো। 

ভূতী : কেষ্টা দাদা ঘোড়া চড়লে, মা হাঙ্গরমুখো 
বালা প’র্লে, আর ভূতী বানের জলে 
ভেসে এলো। আমি উনুন ভাঙ্গবো, কে 
রাখে দেখি। 

বক্সী : ভাঙ্গিস্‌ নি--ভাঙ্গিস্‌ নি--তোর কি 
চাই বল্‌--তোর কি চাই বল্‌ ? 

ভূতী : আমার শৈলি দিদির মতন মাকৃড়ি চাই। 

কৃষ্ণ : তুই কান বিদো-_তুই কান বিদো”_ 
মামা তোকে সারি সারি মাকৃড়ি এনে 
দেবে। 

ভূতী : দেবে তো! 

কৃষ্ণ : হ্যা রে Si মামী, ভাত চড়াও, আমি 
একটা বড় দেখে মাছ আনি। 

went : কিরে তোর হাতে কিছু আছে নাকি ? 
থাকলে বাবা, আমায় আটগণ্ডা পয়সা ধার 
দিস্‌। জেলায় যাবো, হাতে একটা পয়সা 
নাই। 

কৃষ্ণ : থাকবে আর কি, তোমার ভাগ্নে, 
হাতে পয়সা থাকলে লোকে বাপস্ত 
ক’র্বে না ? 

ৰকুসী : তবে কি ক'রে মাছ আন্বি, তবে কি 
ক'রে মাছ আন্বি ? 

কৃষ্ণ : নব্‌নে জেলেকে বল্বো, যে মাছ দিবি 
তো দে, নইলে মামা তোর নামে সফিনে 
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বা’র ক’র্বে। ব্যাটা পুকুরে মাছ ধর্ছে 
দেখে এলুম, বড় মাছ একটা ধ’রে দিতে 
পথ পাবে না। 

বকৃসী : তবে যা বাবা, চট ক'রে একটা নিয়ে 
আয়। গিন্নি চট ক'রে দুশ্টা রেঁধে দাও, চট 
ক'রে ঝোল মেখে Yar খেয়েই বেরিয়ে 
পড়ি। 

গিন্নী : দাঁড়া কেষ্টা, মাছ আনিস্‌ এখন, বালা 
দেবে তো? 

বক্সী : হাঙ্গরমুখো-_ 

ভূতী : মাকৃড়ি দেবে? 

কৃষ্ণ : তুই কান বিদো না। 

গিন্নী : তবে যা বাবা, মাছ নিয়ে আয়, মুখটা 
কেমন খারাপ হ'য়ে আছে, ঝাল্‌ চচ্চড়ি 
রীধ্বো। যা--যা-- 

কৃষ্ণ : যাচ্চি দাড়াও, ঘোড়ার কথাটা ফের 
বাচিয়ে নিই। 
বেরিয়ে পড়। 


( চারিজনের গীত ) 
গিন্নী: দু'হাতে প’র্বো বালা দু'গাছি, 
ভূতী : কাণ ফুড়ে মাকৃড়ি পরে 
হায় ক'রে বাঁচি, 
কৃষ্ণ : চ’ড়ুবো এবার HY ঘোড়া 
এঁচে তো আছি, 
বক্সী : আয় আয়--চা’রজনে নাচি--- 
চারজনে নাচি 
গিন্নী : বালা পেলে ভাত বেড়ে দিই হাত 


ভূতী : MAG প'রে উনোন ধরাই ফুঁ পেড়ে, 
কৃষ্ণ : ঘোড়া পেলে পিটে চড়ি লাফ্‌ ঝেড়ে, 
বক্সী : (fits প্রতি) আজকে অমনি হাত 
নাড়ো, 
ভূতীর প্রতি ) বাছা অম্নি ফুঁ পাড়ো, 
১5৮75 
গিয়ে--কিনে আন্‌ ঘোড়ার দড়ি, 
ভাবনা কি, মকন্দমা বাগাচ্চি ! 
সকলে : আয় আয়--চা’রজনে নাচি 
চা’রজনে নাচি ॥ 
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পঞ্চম দৃশ্য। 


খিড়কীর ঘাটের অপর অংশ। 
( লাঠি হস্তে ছোটবাবুর ভৃত্য ও বড়বাবুর বির 
বটী হজে প্রবেশ ) 


ৰি: এত বড় আম্পৰ্দ্ধা তোর কেলে বেরালের, 
বড় মার ভেট্কী মাছের হাঁড়ী খায় ! আজ 
এই আস বঁটাতে কাশ্টবো। 
নিধে : এত বড় আস্পর্ঘা তোর বেঁড়ে গরুর, 
ছোট মার ক্ষেতের বেগুন খায়, আমি এই 
AMAR ভাগাড়ে পাঠাবো। 
ঝি: কি তোর এতদূর আস্পর্থা, তুই বড়বাবুর 
গরু ভাগাড়ে পাঠাবি। 
নিধে : কি বল্লি বুঁচি, তুই ছোট মার পোষা 
বেরাল কাট্বি ! 
(বি ও ভৃত্যের গান ) 
ঝি : কাট্‌বো তোর কেলে বেরাল, 
বার করেছি আঁস বঁটা। 
নিধে : দেব ভাগাড়ে গরু, 
বাগিয়ে আছি এই লাঠি ॥ 
ঝি: তোরই আজ নাক কাটি, 
নিধে : তোরেই এই নাদ্না সাটি ; 
ঝি: এত বড় কেলে হুলো--হীড়ী খেয়ে যায়, 
নিধে : এত বড় বক্‌না বেঁড়ে-- 
ক্ষেতের বেগুন খায় ; 
ঝি: এই বঁটীতে-- 
নিধে : এই লাঠিতে__ 
উভয়ে : ঘোচাবো দাঁত ছিরকুটি ৷৷ 
ঝি: খুন হলি-_ 
নিধে : এই গেলি-_ 


‘ঝি: মর মড়া,-- 


নিধে : মর বেটী ৷৷ 


o (মোহিনী ও মোক্ষদার প্রবেশ ) 

মোহিনী : ও গতরখাকীর বেরাল, ও 
চোকখাকীর বেরাল, ও হাড়হাবাতির 
বেরাল, তুমি আমার হাঁড়ীর ভেট্‌কী মাছ 
খাও ! তোরে বৌটিয়ে বিষ ঝাড়ুবো, যে 
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“+ প্‌ দশ-৯ 


গতরখাকী পুষেছে---তাকেও বৌটিয়ে বিষ 
ঝাড়বো। 

মোক্ষদা : ও ভাগাড়েমরুনীর গরু, ও হাড়ীর 
ফেন-খাওয়ানীর গরু, ও হাড়হাবাতির গরু, 
ও মাকু-ঠেলুনীর গরু, ও কসাই-মরুনীর 
গরু, আমার ক্ষেতের বেগুন খাও ! 
খ্যাংরার মুড়োয় তোর শুদ্ধ তোরে যে 
পুষেছে তার শুদ্ধ মুখ ভেঙ্গে দেবো। 

মোহিনী : তবে লো ভালখাকী, ভাতার চাল 
বেড়েছে, দেমাকে মট্‌মট্‌ কচ্ছে। 

তবে লো ভাইখাকী-_ভাতার 


; গ’লে গ’লে পড়ো--গ’লৈ গ’লে 
উভয়ে : (ঝীটা ঠুকিয়া ) ও গতরখাকী, ও 
চোখের মাথাখাকী, ও ভালখাকী--- 


( উমেশ ও সতীশের প্রবেশ ) 
উভয়ে : কি-_কি--কি হ’য়েছে ? 
মোক্ষদা : দেখ না, মাকুঠেলুনীর গরু ধামাপানা 
বেগুনটা খেয়ে গেল। 
মোহিনী : এই দেখ না গোলাবাডুনী কালামুখীর 
কালো বেরালে আমার ঝাল্‌ দেওয়া মাছের 
মুড়ো খেয়ে গেল! 
সতীশ : তুই গরু কাজী হাউসে পাঠাতে 
পার্লি নি! 
কাটতে পারিস্‌ নি? কি হে তুমি আমার 
সতীশ : তুমি আমার বেরাল কাট্‌বে নাকি ? 
উমেশ : কাট্‌বো, তুই কি কর্বি ? 


১৯৯ 


সতীশ : আচ্ছা কি করি দেখ্বে, বেগুনের 
ভ্যামিজ ধ'রে নেবো। আবার গরু ছেড়ো 
না বেচাই, আমার নাম বদলে রেখো। 

উমেশ : বটে বটে, আমার গরু দশ কড়ায় 
বেচাবি, এই রইলো খাওয়া দাওয়া মুখ 
ধোয়া, ফের জেলায় চল্লুম। দেখি তুই 
ক'নন্বর সাম্লাস্‌ ? ফৌজদুরীতে কা'র 
বাবা এসে তোরে বাঁচায় ? 

সতীশ : আমিও ফৌজদুরী রুজু কচ্চি, আমিও 
বাপ আমার ফৌজদুরী সাম্লায়। 

মোক্ষদা : ওগো দু'টী খেয়ে যাও, ওগো দু'টী 
খেয়ে যাও ! এই জেলা থেকে দশ কোশ 
হেঁটে আস্ছো, এখনো পা ধোওনি। 

সতীশ : না, আগে নালিস রুজু করি, তবে 
নাওয়া খাওয়া। 

[ উভয়ের PAA | 

মোহিনী : এই জেলা থেকে দশ কোশ হড়ুতে 
AOS আস্ছ--ওগো পা ধোও-_ মুখে 
হাতে জল দাও ! সব কথা তোমায় বলিনি, 
তোমার মাথা গরম হ'য়ে যাবে, ঠাণ্ডা হ'য়ে 
শোনো, আম্পর্ার কথাটা শোনো,--বীটার 


গুঁজে দেবো। 
উমেশ : বটে এমন কথা আমায়! এ 
গোলাঝাড়ুনীর বেটীকে শুদ্ধ চালান দিচ্চি। 


মোহিনী : ওগো দীড়াও- দীড়াও-_ 
উমেশ : না, আমি দেখে নেব,_না, আমি দেখে 
নেব। 
| উভয়ের প্রস্থান ৷ 


ষষ্ঠ দৃশ্য। 


পুকুর ঘাট। 
ছোট ঠাক্‌রুণ ও গ্রাম্য বধূগণ। 


১ম বউ : ছোট্‌ ঠাক্রুণ, ছোট্‌ ঠাক্রুণ, শুন্লুম 
নাকি, দু’ com ফিরে এসে ধুলো পায়ে 
আবার মকদ্দমা কর্তে বেরিয়ে গিয়েছে ? 


১২২ 


ছোট ঠাক্‌ : (মালা জপিতে জপিতে ) কেষ্ট 
কেষ্ট কেষ্ট, কে জানে বাছা, পাঁচজনের 
কথায় থাকিনি, তবে মথুরকে আমার সাক্ষী 
দিতে নিয়ে গেছে:--বাছা, জেলায় হেঁটে 
হেঁটে সারা হ'লো,_তাই শুনেছি ওদের 
দু'ভেয়ে মকদ্দমা বেধেছে। 

১ম বউ : কেন গো, তুমি তো সব জানো, এই 
তো গরদের কাপড় তুমিই তো কা'ন করে 
নিয়েছ, বলেছিলে নইলে তোমার ছেলেকে 
সাক্ষী দিতে যেতে দেবে না। 

ছোট ঠাক : কে জানে বাছা, একেলে মেয়ে, 
তোদের মুখে খই ফোটে, আমি অত 
ভালমন্দয় থাকিনে। আহ্নিক ক'র্তে 
পারিনে, তাই মথুরকে ব'লেছিলুম-- 
একখানা গরদের কাপড় আনিস। কেষ্ট 
কেন্ট- কেন্ট, মথুর আমার সারা হোল, 
নয়। ইষ্টি কবজখানা মাঝে মাঝে ছিঁড়ে 
যায়, তাই ব'লেছিলুম, একটু সোণার হার 
হ'লে গলায় ঝুলিয়ে রাখ্তুম, আর ছিড়ুতো 
না, তা দিতে পার্লে ? আ-মর মিন্সেরা-- 
মকদ্দমা কচ্ছিস কি? 

১ম বউ : তা দেবে গো দেবে; কিছু শুন্লে ? 
আবার নাকি কি মকদ্দমা ক’র্তে গেল ? 

ছোট are : জানিনে বাছা, কারো কথায় 
থাকিনে। কেষ্ট-_কেষ্ট-__কেষ্ট ! 


[ PAT | 


হয় বউ : ওলো, ওকে কি জিজ্ঞাসা 
কচ্ছিলি ? ও ছোট গিনীর পেটের কথা 
পাবি ! ও বাড়ী এসেছিল, ওর মুখে 
শুন্লুম, এ ছোট বউয়ের বেরাল বড় 
গরু ছোট বউ-এর ক্ষেতের বেগুন 
খেয়েছিল। এই দুই ভেয়ে এসে শুনেই 
ধূলোপায়ে অমনি ফৌজদারী ক'রতে 
জেলায় গেল। 

১ম বউ : যাক্‌ বোন, WS, এই দেখ, 
দেবতা-বামুনের আশীৰ্ব্বাদে মকদ্দমাটী 
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বেধেছে, তাইতে তো আমাদের 
সংসারটি চল্ছে। ব'ল্‌বো কি দিদি, শুধু নুন 
Ben দিয়ে আধপেটা ছ'মাস 
খেয়েছি। আহা ! রেতের প্রাতঃবাক্যি 
দিনের আশীৰ্ব্বাদে যেন মকন্দমাটী 
দু'দিন চলে। 

২য় বউ : তা বই কি বোন্--তা বই কি বোন্‌, 
বালা দু'গাছা ভেঙ্গে দু'বছর বাক্‌সোয় 
আজ হাতে দিয়েছি। 

৩য় বউ : আমি বোন্‌, দেখেছিস্‌ তো এই ছেঁড়া 
কাপড় গাঁট দিয়ে ছ'মাস প’র্ছি এই নূতন 
কাপড় জোড়াটী পেয়েছি, ঘের ঘার দিয়ে 
পরেছি, একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে, 
কেমন নয় দিদি ? 

২য় বউ : আহা দিদি, তোমার মাথার সিন্দুর 
বজায় থাক্‌, অমনি জোড়া জোড়া কাপড় 
ঘরে আসুক। 

sf বউ : আমারও দিদি তোমাদের পাঁচজনের 
আশীৰ্ব্বাদে ন্যাড়ার এক জোড়া জুতো 
হয়েছে, শ্লেট-পেন্সিল-বই পেয়েছে, 
আমি এক জোড়া বেরবার কাপড় 
পেয়েছি, আর ঝালমসলা এখন পাঁচ মাস 
কিন্তে হবে না। আর ব'লে গিয়েছে, 
এবার সাক্ষী দিলেই তার নাম বেরিয়ে 
যাবে। লোকে সেধে ঘরে টাকা দিয়ে 
তাকে আদালতে নিয়ে যাবে। ও নাকি 
গুলি খেয়ে বিমুতে ঝিমুতে বড় চমৎকার 
সাক্ষী দেয়। মল্লিক ওকেই মাতব্বর সাক্ষী 
ক'রেছে। 

২য় বউ : সাক্ষী দিতে ওর কাছে কেউ নয়। 
বকৃসী সাতদিন হাঁটাহাটী ক'রে বাড়ীতে 
এসে তবে ওকে রাজী ক'রেছে। তবে 
তেমন কিছু পেলে না, মোটে গোটা 
পঁচিশেক টাকা। 

১ম বউ : তা দিদি, দেবতা-বামুনের 
আশীৰ্ব্বাদে আমাদের সকলেরই একটু 
সুদিন পণ্ড়েছে, তা-_এখন দিন কতক 
চলে হয়। 
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€ সকলের গীত ) 
জায়ে জায়ে ভায়ে ভায়ে 
বেধে যায় ঘরে ঘরে। 
শিখেছে সাক্ষী দিতে, 
চলে খুব গুমোর করে l 

Yea Vary আর মুদী ? 

উঠনো ধার যা আছে শুধি; 

ঘুমিয়ে উঠে পেটে পেড়ে, 

ফের দে পরে SS পেড়ে 
চ*লে যাই কলসী কাকে 

হাত নেড়ে নেড়ে 

দু'খানা গয়না প'রি, 

তোয়াক্কা আর কা'রে করি, 
ঘরঠাসা সামিগিরি থাকে সব থরে থরে ॥ 


[সকলের প্রশ্থান | 


সপ্তম দৃশ্য । 
জেলার বাসা। 
কৃষ্ণধন ও দীপি। 

কৃষ্ণ : আমার দুধ খেলে কে ? 

Wht : ও বাবা, রাত্রে দুধটুকু নইলে আমার 
চলে না; পোড়ারমুখোরা আমার এক 
ছটাক দুধ রেখেছিল, তাই তোর দুধটুক 
খেয়েছি, কিছু মনে করিস্‌ নি। 

কৃষ্ণ : তা আর মনে ক'রব কি! তোর না 
আধসের দুধ রেখেছিল ? 

Wit : ও মা! কোথায় ? আধসেরি বাটিতে 

কৃষ্ণ : তা আমার whe খেয়েছিস্, বেশ 
FARAI (স্বগত) তোমায় এই দুধ 
খাওয়াই ! (প্রকাশ্যে) তা দীপি মাসী, তুই 
দুধ খেয়েই ভুলে থাকিস্‌, এই যে তুই এত 
ক'রে মকদামাটা জোগাড় ক'র্লি, তুই কি 
পাবি বল্‌ দেখি £ 

দীপি : ওমা--কোথায় কি পেলুম। 

কৃষ্ণ : তাই তো বলি, শুধু দুধে জল দেওয়া নয়, 
আবার ঠকিয়েছে। সাক্ষীদের সব জোড়া 
জোড়া টাকা, জোড়া জোড়া জুতো ! 


>s 


দীপি : তবে যে বলে আমাকেই সববার চেয়ে 
বেশী ক'রে দেবে! 

কৃষ্ণ : হুঁ! তুই সাদা মানুষ, তোকে কথায় 
ভুলিয়ে রেখেছে। কে কি পেলে তোকে 
মামার মুখেই শোনাচ্ছি। কোথায় দীড়াবি 
বল্‌ দেখি ? এই মাদুরটা মুড়ি দিয়ে দাড়া ; 
আমি জোনাজুতি কে কি পেয়েছে, তোরে 
সব শোনাচ্চি। 

[ দীপির মাদুর মুড়ি দিয়া অবস্থান | 
( বকৃসীর প্রবেশ ) 

বক্সী : না, TAT না, ও মল্লিকের আক্কেল 
টাক্কেল সব গিয়েছে 

কৃষ্ণ : কি মামা কি? 

বকৃসী : ওই মল্লিক, বুড়ো হ'য়ে ওর আক্কেল 
টাকেল কিছু নেই। দুটো ভাই বুকে 
ফৌজদারী ক’র্তে এলো, তাদের কিনা 
বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে ! আমি 
এত PA বুঝিয়ে বল্গুম, যে ভাল ক'রে 
ফৌজদারীটে পাকাও, এঁ দু’ জাকে জড়াও। 
তা কি বল্লে জানিস” যে না না,_বউ 
দুটোকে জড়া’লে দশ কুটুম মিলে রফা 

'_ চ’ল্্‌বে না। বেড়ে পেকে এসেছিলো ! 

কৃষ্ণ : মামা, মল্লিকের মতলব আছে, তুমি সাদা 
লোক বোঝো AT ৰ 

বক্‌সী : কি মতলব বল্তো--কি মতলব 

'_ বল্তো ? 


কৃষ্ণ : তুমি মনে ক’চ্চ, দু'জনে সাজোসে = 


মকদ্দমা চালাবে, যাতে দিন কতক চলে। 
বক্সী : হ্যা হ্যা তাই তো-_ 
কৃষ্ণ : মল্লিকের কি মতলব জানো ? ও টপ্কা 
. দিয়ে মকদ্দমা জিতে নেবে, তা হ’লে 


বক্সী : বটে ? 
কৃষ্ণ : বটে কি TR তবে আর ওদের 
আসে কি? 


বক্সী : শুন্তে আর কি আস্বে, তোরাও 
ওদের কাছে UW, ওরাও তোদের কাছে 
আসে। 

কৃষ্ণ : তবে সাম্না সাম্নি এসে না কেন? 
কানাচ থেকে, মাদুরের ভেতর লুকিয়ে 
শুনে যায় কেন ? আর বোঝো না, তুমি 
বড়বাবুকে TRA যে আমি ফাকি 
দেবে? সে কথা মল্লিকটে কি ক'রে 
জান্লে ? 

বক্‌সী : মল্লিক জেনেছে না কি_ মল্লিক 
জেনেছে নাকি ? 

কৃষ্ণ : জানে না, আমায় সে কথা ডেকে 
Va! ব’ল্লে--তোমার মামার আকেল 
দেখেহ, এদিকে আমায় বলেন মকদ্দমা 
চলুক, আর ওদিকে ফীকী দিয়ে মকদ্দমা 
জিতে নেবার সাক্ষী শেখান। আমি 
বলুম_না না! বাল্লে-_“আমার সাক্ষী 
লুকিয়ে গিয়ে শুনে এসেছে, আমি না 
VaR শুনবো | 

বক্‌সী : ও--বুবেছি, বুঝেছি! সাক্ষীরে 
আমার মতলব লুকিয়ে লুকিয়ে চালাচ্চে। 
তলে তলে সাক্ষীদের আর এক রকম 
শেখাচ্চে। ছোটবাবুর কাছে পাঁচশো 
টাকা বক্সিস্‌ মা'র্বে ! কেন্টা, তুই 
তকে তকে থাকিস্‌ ; এবার মল্লিকের 
সাক্ষী যদি লুকিয়ে এসে শোনে, আমায় 
বলিস তো ! 

কৃষ্ণ : মামা, এ মাদুরের ভেতর কি গো? 

বক্সী : ওরে তাই তো রে- নড়ুচে যে! 

কৃষ্ণ : মামা, এই লাঠি নাও, গোবেড়েন 
ঠ্যাঙ্গাও__গোবেড়েন ঠ্যাঙ্গাও। 

বক্সী : (লাঠি লইয়া) তবে রে ব্যাটা লুকিয়ে 
শুন্ছ ? তবে রে ব্যাটা মতলব মেরে নিয়ে 
যাবে ! তবে রে ব্যাটা--পাজী ব্যাটা-- 
নচ্ছার ব্যাটা__ (প্রহার ) 

দীপি : মোদুর হইতে) ওরে বাপ্‌ রে গেলুম 
রে_ আমি দীপি-_আমি দীপি__ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 








কৃষ্ণ : মামা, নোব্নে দীপি সেজেছে। 


বক্সী : বটে !--- ( পুনঃপ্রহার ) 
( দীপির মাদুর হইতে বাহির হওন ) 
[ কৃষ্ণধনের পলায়ন | 


এযাঃ--তাই তো দীপিই বটে ! 

দীপি : ও কেষ্টা, তোর মার কোল খালি হোক 
রে, তোরে ওলাবিবি দেখা দিক্‌ রে, মা 
শেতলা তোর চোখ খাক্‌ রে, আমার গতর 
গুঁড়ো হ'য়ে গেল রে--ওরে এত লোক 
মরে, কেস্টা মরে না রে-_যমরাজার মুঙে 
নারে! 

বক্সী : দীপু, কিছু মনে করো না-মনে 
করো না 

দীপি : ওরে বক্সীর মাগ রীড় হয় না রে, 
আমার যে গতর ভেঙ্গে দিলে রে, কেস্টার 
মামা CHB জোড়া চুলিতে চড়ে না রে 

বক্সী : ও দীপু, ও দীপু--আমি খুব শাসিত 
ক'রে দিচ্চি, খুব শাসিত ক'রে দিচ্চি-_ 

দীপি : ওরে ay রে-কোথা যাব রে 
যমরাজা চোখের মাথা খেয়েছে রে 
কেষ্টার মামা কেষ্টাকে দেখ্তে পায় 
না রে [ PN | 

বক্সী : ও দীপু, ও দীপু-- 


[ পশ্চাৎ পশ্চাৎ Breyer ৷ 


অষ্টম দৃশ্য। 


আদালত সংলগ্ন উকীলের বার। 
উকীলগণ। 


১ম উকীল : আঃ ভাল এক আমডার আঁটীর 
মকদ্দমা, জ্বালাতন ক'রেছে। রোজ রোজ 
ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ 1 

২য় উকীল : আরে আমারও যে এ বালাই। 

১ম উকীল : জেদটা qa— 

২য় উকীল : জেদ থাক্‌লে কি হয়, আমড়ার 
আঁটীর শাস আর কত ? তা থেকে আবার 
মল্লিক বেটাকে দিতে হবে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


১ম উকীল : আমারও বক্সী বেটা হী ক'রে 

আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) ইস্‌ ম্যাজিস্ট্রেটের 
কোর্টে যেতে হবে৷ 

[ ১ম উাকিজের প্ৰদ্থান ৷ 


( সতীশের প্রবেশ ) 
সতীশ : মশায় মশায় আজ মকদ্দমা ডাক 
হবে। 
২য় উকীল : আমার জুনিয়ারকে দাড়াতে 
ব’লো,--আমি সবজজের কোর্টে যাচ্চি। 
সতীশ : ম’শায়, আপনি না দীড়া”’লৈ মক্চদ্দমা 
হার হ'য়ে যাবে। 
২য় উকীল : ভয় কি, আমি আপিলে ফেরাদবো। 
সতীশ : দোহাই মশায়, একবার দীড়ালেই 
মকদ্দমা জিত হয়। 
২য় উকীল : পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তোমার 
মকদ্দমার জন্য বসে থাকৃবো,-স্পেশাল 
ফি দাও, তোমার জন্য ব'সে থাক্ছি। 
[ ২য় উকীল ও তৎপশ্চাৎ সতীশের প্রচ্থান ৷ 


(মুহুরী ও উমেশের প্রবেশ ) 

উমেশ : মশায় আপনাকে পাঁচ পাঁচ টাকা 
দিলুম, বল্লেন হাজির ক'র্বেন, উনি তো 
এখনি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যাচ্চেন। 

মুহুরী : শীগ্গীর আর দশ টাকা দেন, আমি 
এখনি আটকাচ্চি। 

উমেশ : ফি বার টাকা দিতে গেলে আর তো 
প্রাণ বাঁচে না মশায় ! 

মুহুরী : মকদ্দমা ক’র্তে এসেছেন, খরচা নইলে 
হয় ? ওদিকে আপনার ভাই বিষয় বাঁধা 
রেখে টাকা হাতে ক'রে হড় হড় টাকা 
ঢাল্‌ছেন। 

উমেশ : মশায়, মাগের গয়নাগীটী বাধা দিয়ে 
যা ছিল এনেছি। 

মুহুরী : বিষয় বাঁধা দেন-_বিষয় বাঁধা দেন_- 
আমার হাতে মহাজন আছে। মকদ্দমা 
কিনারা ক'রে দিচ্চি,_টাকা আনুন--টাকা 
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৯২৫ 


উমেশ : ম’শায়, বিষয় আর কি, বিষয় 
বাঁধা দিয়ে কারবার ক’রেছিলুম, তা এই 
ছয় মাস মকদ্দমায় ঘুরে ঘুরে সেটাও 
খুইয়েছি। [প্রদ্থান। 

( বকৃসীর প্রবেশ ) 

লুট দিতে হবে,_বিধুবাবুকে খাড়া 
ক'রে মকদ্দমা পোসমান . নিয়েছি। 
মকন্দমা চালাতে দিলুম না। মল্লিক 
ফ্যাফ্যা কচ্চে। 


€ চাপরাসির প্রবেশ ) 


চাপ : বাবু হামি লোক তো বখ্‌সিস্‌ কিছু 


পেলো না 

বক্সী : পাবে__পাবে। (উমেশের প্রতি) বড়বাবু, 
কিছু দিন। 

উমেশ : ওদের আবার PRI দেবো? 

বকৃসী : এই ছ'মাসে বার তিন দিয়েছেন বই তো 
নয়, কিছু দিয়ে দিন, কিছু দিয়ে দিন,_ 
এদের হাতে রাখা চাই, কখন কি কাজ 

_ পিড়ে। 

চাপ : বক্সী মশায়, কিছু হুকুম হোয়। = 

বক্সী : দিচ্চেন, এসো--এসো-- 

উমেশ : (স্বগত) কি ঝক্মারীতেই প'ড়েছি। 


[ সকলের প্রস্থান ৷ 


নবম দৃশ্য। 
জেলার বাসা। 
সতীশ, মল্লিক ও সাক্ষিগণ। 


নারাণ : শুনেছেন ছোটবাবু, শুনেছেন মল্লিক 
ম’শায়,--বড়বাবুর বাসায় যে খুব ধূম 
পড়ে গিয়েছে আজ এই বাদ্লার 
দিনে খিচুড়ীরা ব্যবস্থা হয়েছে, 
বড়বাবু নিজে আজ তপ্‌সে মাছ কিন্তে 
বাজারে গেছেন। তিনি বলেছেন, 
- আজ নিজে হাতে বাজার করে 
সবাইকে খাওয়াবেন। আমাদেরও টক্কর 


১২৬ 


দেওয়া চাই, বড়বাবুর দল যে জিতে 
যাবেন, তা হচ্চে না। ছোটবাবু আপনাকে 
আজ নিজে বাজার ক'রে এনে আমাদের 
খাওয়াতে হবে। 

মল্লিক : নারাণ আমাদের খুব তৈরি, তুমি এ 
খবর কোথায় পেলে ? 

নারাণ : পেঁচো লুকিয়ে এসে ব'লে গেল মল্লিক 
WAR | ছোটবাবু, আর দেরী ক’র্বেন না, 
বেরিয়ে পড়ন। কা'ল সকালে যে বড়বাবুর 
দল আমাদের ঠাট্টা PACA, সেটী হ’চ্চে 
না! আর ভাব্‌চেন কি, মকদ্দমায় আপনি 
পাকা জিত্বেন,-এ তো আদালত শুদ্ধ 
সবাই ব'ল্চে। , 

বেচারাম : ঠিক ব’লেছ নারাণ দা, আমাদের 
টক্কর দেওয়া চাই, নইলে সাক্ষীরা সব দ'মে 
AOA | 

মল্লিক : এই দুৰ্য্যোগে ছোটবাবু একা কোথায় 
বেরুবেন ? তোমরা না হয় কেউ গিয়ে 
SH মাছ, আর যা যা চাই, কিনে 
আনো। 

নারাণ : কি ব'ল্ছেন মল্লিক ম’শায়, বড়বাবু 
নিজে হাতে আজ সব বাজার ক’র্বেন, 
' তপ্‌সে মাছ কিন্বেন। ছোটবাবু যদি 
আজ একা না বেরোন, তা হ’লে তো 
অপমানের এক শেষ, দাড়িয়ে মাথা কাটা. 
যাবে যে! সাক্ষীরা যে সব বুক ভাঙ্গা 
হ'য়ে পণ্ড্বে, কা'ল স্ফূৰ্ত্তি ক'রে সাক্ষী 
দেবে কি ক'রে ? 

সকলে : না এ অপমান আমরা স'ব না। 
ছোটবাবু, আমাদের মান রক্ষা করুন। 

মল্লিক : তোমরা fea হও-স্থির হও। 
একটা আবদার SH ছোটবাবু এত 
সচ্চেন, এটা কি আর সবেন না! কি 
বলেন ছোটবাবু ? . 

সতীশ : তা তোমাদের যখন সাধ হ'য়েছে, যাচ্চি 
তা আর কি! নিধে, আমার ছাতিটা 
আন্‌,_আর মনিব্যাগ্টা দে। 

নারাণ : নিধেকে সঙ্গে নেবেন না ছোটবাবু, 
আপনাকে একা যেতে হবে, নইলে টক্কর 
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দেওয়া হবে না। পেঁচো ব’লৈ গেল, বড়বাবু 
একা গেছেন। 
আপনি একা যান। 

সতীশ : তা বেশ,--আমি একাই যাচ্চি। ছাতিটে 
এই দম্কা হাওয়ায় GIA তো? 

নারাণ : খুব টেক্‌বে--না হয় তোয়ালেটাও 
সঙ্গে নেন, দরকার হয় মাথায় দেবেন। 
একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মান বজায় থাক্‌বে। 

মল্লিক : তোমাদের খামকা এ আবার কি একটা 
আদালতে ঘুরে হায়রাণ হ'য়েছেন__আবার 
এই কষ্ট। 

সতীশ : না না, তা আর কষ্ট কিসের, কষ্ট 
কিসের ! 

মল্লিক : দেখ্বেন, সাবধানে যাবেন, রাস্তায় বড় 
কাদা, বেশী ভিজ্বেন না। 


[হাতি ও মনিবাগ্‌ লইয়া সতীশের প্রদ্থান ৷ 


নারাণ : নিধে, গোটা চার রুল্‌কে সেজে 
আন। 

মল্লিক : নিধেকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই হ'তো, 
বড্ড কষ্ট হবে। 

নারাণ : তা হ'লে মল্লিক ম'শায়, আমাদের 
নিজে হাতে তামাক সেজে খেতে হ’তো। 

সকলে : বেঁচে থাক বাবা নারাণ, বলিহারি 


মল্লিক : নারাণ, তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুল্লে, দেখ, 
আবার নেবু তেতো না হ'য়ে যায়। বৃষ্টি- 
কাদার হাত এড়াতে তারা তো দেখ্ছি 
বড়বাবুকে বাজার ware পাঠিয়েছে, 
তুমিও সেই চালাকি ক’র্লে--দেখ্‌লে না, 
ছোটবাবু গম্ভীর হ'য়ে, বেশি কথা না কয়ে 
চলে গেল। 

নারাণ : কিছু ভাব্বেন না মল্লিক মশায়, যে 
পয্যস্ত মামলার একটা ভাল-মন্দ না হ'য়ে 
যাচ্চে_বাবা বলে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত মুক্ত 
ক’র্বে। নাও হে gE করো, গান 
ধরো 
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( সকলের গীত ) 
আমাদের তালিম দিতে হয় না আর। 
শিখেছি ব্যবসা জবর, 
ঘাড়ে চেপে বসি যার।৷ 
জোটে না মুড়ি ঘরে, 
মণ্ডা ফেলি থু থু ক'রে, 
বসি যে বায়না ধারে, 
পেতে দেরী হয় না তার ॥ 
চোখ্‌ রাষ্গানি দিই পেলে ছুতো ; 
দুধে বাঁটা সিদ্ধি তাজা, 
চাট খেয়ে নাও যে সখ যার।। 


দশম দৃশ্য। 
বাজারের সন্মুখ। 


( উমেশের প্রবেশ ) 
উমেশ : কি ঝক্মারী করেই মাম্লা 
ক’র্তে এসেছিলুম। জলের মত টাকা খরচ 
হচ্চে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো চুলোয় গেল,--- 
দেনায় সৰ্ব্বস্ব বাঁধা, কষ্টের এক শেষ, 
ঘেন্নায় যাদের সঙ্গে কথা কইতুম না-- 
তাদের মন জোগাতে হ'চ্চে। যারা সামনে 
ঘেঁস্তে সাহস VAS না, এখন তারা 
হুঁকো হাতে ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ ক'রেছে। 
দীপি হয়েছে গুরুঠাক্রুণ, বক্সী বেটা 
তো জোনাজুতি yas; উকীল মোক্তার 
হ'য়েছে ইষ্টিগুরু” মুখে মধু ঢেলে দিচ্চে--- 
আর কেবল টাকা we! এই দুর্যোগে 
খাবেন, গরম গরম তপ্‌সে মাছ খাবেন, 
আর এই বৃষ্টি-কাদায় আমি বাজার 


daa 


ক’র্বো ! বাবুরা কাদায় পা দেবেন না, 
গায়ে জল লাগাবেন না, সর্দি হবে ! 
রাস্তায় আলোগুলো দেখছি, জল-ঝড়ে সব 
নিভে গেছে। তপ্‌্সে মাছ এখন কোথায় 
পাই ? এই দিকৃটে পানে বাজার নয়? 
অন্ধকারে কিছু দেখ্বার জো নেই, 
অদৃষ্টে ছিল! A প্রলয়ঙ্করী ! 
মেয়েমানুষের কথায় নেচে একটা তুচ্ছ 
আমড়াগাছের জন্য ধনে-প্রাণে গেলুম ! 


( সতীশের প্রবেশ ) 


সতীশ : কি ঘোর অন্ধকার ! সহরে একটা 


আলো নাই__ঝড়ে সব নিভে গেছে,_ 
ছাতাটা যে কোথায় উড়ে গেল, তার পাত্তাই 
পেলুম না,_তিনবার প'ড়ুতে পণ্ড্তে 
Ta গেছি; aos ue ছিল !-_ 
চৌধুরী ম'শায়ের কথা শুনে যদি 
তা'হলে এতটা লাঞ্ছনা আর সইতে হতো 
না। ছ’মাসে মকদ্দমা শেষ হ'ল না। 
ধানচা*লের ব্যবসা তো বরবাদে গেল__ 
দেনায় বিষয়-আশয় বাঁধা পণ্ডুলো ! পাঁচ 
. ব্যাটার পরামর্শে ধনে-প্রাণে ' মজ্তে 
ব'সেছি,_পাঁচু মল্লিক মাম্লাবাজ হ'লেও 
একটু ভদ্রলোকের চাম্ড়া গায়ে আছে 
জান্তুম্‌৮ চৌধুরী ম’শায়ের সঙ্গে যে দিন 
ঝগড়া হয়, সেই দিনই খট্কা লেগেছিল, 
তখনও যদি. সাম্লাতুম্‌, .তা হ’লে এত 
দুৰ্গতি হ'তো না। ইচ্ছে হচ্চে বাড়ী চ’লে 
যাই, _ব্যাটারা উপোস করুক। ছোটলোক 
ব্যাটারা গরজ বুঝে এই জল-ঝড়ে আমায় 
বাজার ক’র্তে পাঠিয়ে দিলে, আর 
আপনারা বাসায় বসে ইয়ারকি মার্বেন ! 


লোক বটে- রাস্তায় মানুষ চলেছে-- 
ACS পাচ্ছ না! 


সতীশ : কে? দাদা নাকি? ওঠো ওঠো-_ 
(ধরিয়া তুলিয়া) তপ্‌সে মাছ কিন্তে 


QR ? 


উমেশ : কেও সতীশ ? আর ভাই 
সতীশ : দাদা আর মাম্লা ক'রে কাজ নাই, 


আমড়াগাছ আমি তোমাকে দিলুম,_আমি 
বড় বউদিদির গিয়ে পায়ে ধ’র্বো, মকদ্দমা 
মিটিয়ে ফেলো,_আর ছোটলোকের 
খোসামোদ ক'র্তে পারি না। 


উমেশ : না ভাই, তোমার আমড়াগাছ তুমিই 


নাও, মেয়েমানুষের কথায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে 
তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। পৃথক্‌ হবার 
সময় পাঁচজন NICA যেরূপ ভাগ ক'রে 
দিয়োছল, তাতে আমি দুটো আপত্তি 
ক'রেছি, তুমি হাসিমুখে আমার জিদ্‌ বজায় 
রেখে ভাগ নিয়েছ। আমার স্ত্রী হয়েছে 
লক্ষ্মণ ভাইকে পর ক'রেছি। তুমি 
সত্যিই বলেছিলে আমার মাথা খারাপ 
হ'য়ে গেছে। আর আমার সংসার-ধর্ম্মে 
কাজ নাই, পৃথক্‌ হওয়া থেকে একদিনের 
জন্যও শান্তি পাই নাই। তোমায় সব 
লিখে পড়ে দিয়ে আমি সন্ন্যাসী হয়ে . 
বেরিয়ে যাব। রা 


সতীশ : দাদা ঠাণ্ডা হও,__পাঁচজনের কথায় 


নেচে__ তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি ছোট 
ভাই ব'লে মাপ করো । পাঁচ বছরের সময় 
মা মরে যান, আমি বাবাকে আর তোমাকে 
ভিন্ন আর কাকেও জান্তুম্‌ Ail তোমার 
কোলেপিটে চ’ড়ে মানুষ হ'য়েছি। সেই 
দাদাকে আমি স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে কটু কথা 
বলেছি, শত্রু করেছি! দাদা আমায় 


বাজারটা এই দিকে নয় ? আশীৰ্ব্বাদ করো, আমার সুমতি হোক্‌। 
€ অগ্রসর হওন এবং অন্ধকারে উমেশের গায়ে ( পদধূলি লওন ) 
ধাকা লাগন ) উমেশ : ( আলিশান করিয়া ) ভাই ভাই, এতদিনে 


আবার ফের ভাই পেলুম। চল্‌ ভাই, 
চৌধুরী ম’শায়ের বাসায় দু'জনে যাই, কাল 


উমেশ : (পড়িয়া গিয়া) আরে আরে- গেলুম্‌ 
গেলুম.---কে হে তুমি বেয়াদব ! কেমনতর 
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সকালে বাড়ী ফিরে যাব। চৌধুরী ম’শায় বক্সী : দাঁড়া, দাঁড়া, সন্ধান নিই,--মানুষটা 

আহাদ রাখ্বার জায়গা পাবে না। থাক্‌ কোথা গেল। 

বেটারা বাসায় উপোসী। কৃষ্ণ : আর কি সন্ধান নেবে? বড়বাধু 
সতীশ : আমিও দাদা তাই মনে ক’চ্চি, আর স'রেছে। মামা, মামা, বুঝি ছোটবাবুও 

ছোটলোক কেটাদের যেন মুখ দেখ্তে স'রেছে, এ Ap মল্লিকের হাল দেখ। 


না হয়। [ উভয়ের PAA | (সাক্ষিগণ-বেটিত হইয়া উন্মাদাবস্থায় 
মলিকের প্রবেশ ) 
একাদশ দৃশ্য। পাঁচ 
pe কৃষ্ণ : কি মল্লিক ম'শায়, কাল কেমন খিচুড়ী 
0 খেলেন ? আমাদের খিচুড়ীতে বামুন বেটা 
( বকৃসী ও কৃষ্ধনের প্রবেশ ) বড় লঙ্কা দিয়েছিল। (জনাস্তিকে বক্সীর 


বক্সী : তাই তো বাবা কেষ্ট, বড়বাবু কোথায় Pf Sale Gd 
গেল বল্‌ দেখি? কিছু তো বুঝতে sia bles harps নন 
পাচ্ছি নে। oe a Sol Fad 
কৃষ্ণ : মামা, আর তোমার বুঝে কাজ নাই, দি 


Wa পড়ি এসো। বেটারা কাল থেকে ৰ 
চু মল্লিক : তোর গুষ্টির পিণ্ডি হ’য়েছিল, এখন 
উপোস ক'রে সব হ'ন্যে হ'য়ে আছে, ই দিকে বল্‌? 


তোমাকে না খেলে বীচি ! ; 
নারাণ : তা আর জানিনি, পালাবে বই কি? 
7 ক ফের ঘা কতক দেবো নাকি ? এখনো 
তুলে দেখছি সব মাটী ক'লে বড়বাবুকে_ লিলা কোখায় কি আছে বার 
তো চার্দিকে খুঁজতে পাঠিয়েছি, কোন খাব। 


“নারি টো, দেখা নাই। চাকর টাকে নিক “তই আনাৰ এ খেয়ে ফেল, 


পাঠালুম, সে বেটাও তো ফিরলো না। 
` আর প্রহার দিস্নি, ARÍS থেতো হয়ে 
কৃষ্ণ : মামা, পালাই চলো, বেটারা সব গরম সেক 


গরম খিচুড়ী খাবার লোভে কেউ ভাং 
খেয়ে, কেউ মদ খেয়ে, কেউ গীঁজা খেয়ে ( দীপি ও বকৃসীর তরফের সাক্ষিগণের প্রবেশ ) 
মৌজ ক'রেছিল, বড়বাবুর তো দেখা নেই, বক্সী : এই যে সব আস্ছে। কি হে, কোন 
ক্ষিদের চোটে কোন বেটা জল খেয়ে বমি সন্ধান ক'র্তে পার্লে ? 

PAS লাগলো, কোন বেটা বড়বাবুর বেচারাম : রেখে দাও তোমার সন্ধান, ক্ষিদেয় 
পিতৃ-মাতৃ উচ্ছন্ন ক'র্তে লাগ্লো, নাড়ী Gera নাও, কি ট্যাকে আছে ara 
বড়বাবুর চাকর বেটার উপর শেষটা তথি করো, খাবার কিনে আনি। 

পড়লো, সে বেটা প্রহারের ভয়ে কোথায় বক্সী : আমি কি ঘর থেকে পয়সা এনে 
স'রে পড়েছে। এখন তোমার উপর সব মাম্লা লড়ুতে এসেছি, তোমরা যে দেখ্‌ছি, 
বুখেছে। বড়বাবুর দেখা না পেলে তোমাকে বাড়াবাড়ি ক'রে তুলে ! 

নিয়েই PU! ভাল-মন্দ হ'লে মামী ১ম সাক্ষী : তবে ধর বেটার চুলের মুটি ! 
আমাকেই দুষ্বে। বেটারা সব মরিয়া হ'য়ে সাক্ষীদের খেতে দেবার মুরোদ নেই, মাম্লা 
উঠেছে। বড়বাবুর আশা ছাড়ো, এখনো তদ্বির ক'র্তে এসেছিস ? 

বল্চি--পালাই চলো। (প্রহার ) 
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দীপি : খেতে দিতে পার্বি নি, মাম্লা ক’র্তে 
এসেছিস্‌, ছোঁড়ারা ব’ল্‌ছে মন্দ কি ? 
কৃয়ঃ : (সাক্ষিগণের প্রতি) ওহে, থাম, থাম, 
( দীপির প্রতি) দীপি মাসী, তোর তাগা 
গাছটা যদি দিস্‌, আমরা খেয়ে বাঁচি। 
সকলে : দীপি মাসী, দীপি মাসী, তাগা খুলে 
দে-_তাগা খুলে দে। 
€ একজনের তাগ খুলিয়া লইতে অএসর হওন ) 


Wht : ও মুখপোড়া, আমার তাগা দেব কি, 
আমার তাগা দেব কি? আরে বাপ্রে, 
এরা ডাকাত রে ! 

( পলায়ন ) 
সাক্ষিগণ : ধরো--ধরো 
(কতক সাক্ষীর পশ্চাৎ ধাবন ) 
কৃষ্ণ : মামা, দেখ্‌ছ ore পড়, ফির্লে 
তোমার মাংস খাবে! 


( বেগে একজন সাক্ষীর প্রবেশ ) 

সাক্ষী : সৰ্ব্বনাশ হ’য়েছে, সৰ্ব্বনাশ হ'য়েছে, 
বড়বাবুকে খুঁজতে গিয়ে দেখি একখানা 
গাড়ি ক'রে বড়বাবু আর ছোটবাবু চলেছে, 
গাড়ির উপরে দু'জনের দুই চাকরও 
র'য়েছে। বোধ হয় তারা বাড়ী যাচ্চে; 
চৌধুরী বুড়ো নিশ্চয়ই এই খেলা খেলেছে। 
আমাদের দেখে BTS হাস্তে চাকর 
দু'বেটা বাল্লে--বাবুরা-_খিচুড়ী খেলে 
কেমন ?’ 

বক্সী : গা, ওরে কেন্টা, ধর-_আমি মূৰ্চ্ছা 
যাব। (মুৰ্চ্ছা) 

মল্লিক : ্যা-্টা-সব মাটা,--সব মাটা 
(হঠাৎ লাফাইয়া নারাণকে ধরিয়া ) ওরে বেটা 
নারাণে, খিচুড়ী এখন খা ADI alters 
ধরিয়া) ওরে বেটা কার্তিক, আমায় খুন্‌ 
ক'র্তে চেয়েছিলি না ? খুন্‌ কর-_ এখনই 
খুন্‌ কর বেটা ! (একবার নারাণকে ও একবার 
কাৰ্ত্তিককে প্রহার করিতে করিতে উন্মন্তের ন্যায় ) 
খিচুড়ী খা বেটা-_খুন্‌ কর বেটা, খিচুড়ী খা 
বেটা, খুন্‌ কর বেটা ! 


১৩০ 


সাক্ষিগণ : হ্যা-হ্যটা-কর কি, কর কি? 
মল্লিক পাগল হ’লো নাকি £ -_পাগল 
হ’লো নাকি £ 

কৃষ্ণ : ওগো তোমরা এদিকে দেখ, মামার যে 
আমার এখনো মূৰ্চ্ছা ভাঙ্গচে না-- 

বক্সী : (পড়িয়া) ওরে মূৰ্চ্ছা ভাঙ্গবে কিরে 
বেটা, আমি যে কত আশা ক'রেছিলুম ! 
(হঠাৎ উঠিয়া কৃষ্ণধনকে জড়ইয়া) বাবা 
কৃষ্ধন, আমি যে বড় আশা ক'রেছিলুম 
বাবা, তোর মামী বালা না পেলে 
সাতদিন প'ড়ে ঘুমোবে যে বাবা ! ভূতী 
মাকৃড়ির জন্যে আমার গায়ের মাংস 
আঁচড়ে নেবে। 

কৃষ্ণ : আর কেঁদো না মামা, আর কেঁদো না; 
পর্বে--ভূতী সারবন্দী মাকৃড়ি পর্বে! 
আহা মা'র খেয়ে মামার আমার অঙ্গ ফুলে 
উঠেছে! 

( দীপি ও তৎপশ্চাৎ সান্কিগণের পুনঃ প্রবেশ ) 

দীপি : পোড়ারমুখো বক্সী, ও পোড়ারমুখো 
মল্লিক, ওরে আমার তাগা খুলে নেয় যে 
রে, আর আমি যে ছুটে পালাতে পার্লুম্‌ 
নারে! 

১ম সাক্ষী : খুলে নাও- খুলে নাও, আমি এক 
হাত ধরেছি, খুলে নাও-- 

দীপি : ওরে, কুলতলার ঘাটে যা রে-_তোদের 
মাগেরা হব্বিষ্যি চড়াগ্‌ রে-_ওরে আমি 
যে বড় সখ ক'রে তাগা WAR রে-_ওরে 
তোদের ওলাবিবি পেটে সেঁদুগ্‌ রে-_ 

১ম সাক্ষী : চল্‌ চল্‌ খাবারের দোকানে চল্‌ 

২য় সাক্ষী : খাবার এখন থাক্‌-_ আগে 
খোয়ারি ভাঙ্গিগে আয়--- 

[ তাগা লইয়া সাক্ষিগণের PAA | 
বক্সী : দীপু ! সৰ্ব্বনাশ হ'লো-__ 
Wa : ওরে বাপ্‌ রে--আমার তাগা 

গেল রে 
বক্সী : মল্লিক 
মল্লিক : হায় হায় ! 
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কৃষ্ণ : চলো মামা--চলো মল্লিক ম’শায়, 
আবার বেটারা ফির্তে পারে-- 
বক্সী : বাবা কৃষ্ণধন, আমার ঠ্যাং ধ'রে টেনে 
নিয়ে যাও, আমি আর নড়তে পারি না। 
কৃষ্ণ : মামা, আস্তে আন্তে নড়__ 


মল্লিক : হায় হায় 1 
দীপি : ওরে বাপ্‌ রে-_তাগা গেল রে 
[ সকলের PAA | 
দ্বাদশ দৃশ্য। 
খিড়কীর অপর অংশ। 
মোহিনী ও মোক্ষদা। 


মোহিনী : ভিটে বেচাবো-_ভিটে বেচাবো-_ 

মোক্ষদা : জেল খাটাবো--জেল খাটাবো-- 

মোহিনী : বেরাল কোলে ক'রে জেলে পচো-- 

মোক্ষদা : রাস্তায় বসে গরুর জাব কেটো ! 

মোহিনী : তবে লো চোখ্খাগী-_তবে লো 
ভালখাগী-__ 

মোক্ষদা : তবে লো ভাইখাগী-তবে লো 
আটগতরখাগী-_ 

( উমেশ ও সংলীশের প্রবেশ ) 
সতীশ : ছোট বউ, বড় বউয়ের পায়ে ধর, 
নইলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও ! 
উমেশ : বড় বউ, ছোট বউমার হাত ধ'রে ঘরে 
নিয়ে এসো, নইলে আস্তে আস্তে বাপের 

বাড়ী চলে যাও। 

উভয়ে : এ্যা- এ্যা- 

উমেশ : আর i—i, ভাই পর 
ক'রেছিলে, সেই ভাইকে পেয়েছি__ 

সতীশ : এখনি গিয়ে পায়ে ধরো, আমার বাপের 
তুল্য ভাই, তাকে তোমার জন্য কটু 
ব'লেছি, দাঁড়িয়ে থেকো না; স্বামী চাও, 
যাও 

উমেশ : যাও, হাত ধ'রে নিয়ে এসো-- 

মোহিনী : ওমা---ওমা--এত অপমান--আমি 
ভাতার ঘর wae চাইনি, আমায় 
বাপের বাড়ী রেখে এসো, এই আমার 
আটগতর খেলে, আবার আমি ওর হাত 
ধর্বো! 
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উমেশ : তবে যাও বাপের বাড়ী ! ছোট বউমা, 
ভাত চড়াও, আজ থেকে আমরা দু'ভাই 
আর পৃথক্‌ নই। 

মোহিনী : আমি কি পৃথক্‌ হ'তে ব'ল্ছি, আমি 
কি পৃথক্‌ হ'তে ব'ল্ছি। 

উমেশ : যা বল্বার বলেছ, মিলেমিশে 
ঘরকন্না ক'র্তে পারো থাকো, নইলে 
ছোটবাবু ছোট বউমার নামে যদি এক কথা 
শুনি, সেই দিন আমি তোমায় কুকথা ব'লে 
ত্যাগ ক'র্বো। 

মোহিনী : আয় ছোট বউ, আয় ছোট বউ,--- 


এই দীপি পোড়ারমুখী সৰ্ব্বনাশ ক'রেছে-- 
এই দীপি পোড়ারমুখী সৰ্ব্বনাশ 
করেছে ৮ 


মোক্ষদা : দিদি, ছোট বোন্‌ ব'লে মাপ করো-- 

মোহিনী : মাপ কি দিদি-_মাপ কি দিদি, আমি 
yay বলেছি, তুই Ysa বলেছিস্‌। 
ওদের মিটে গেলো বীচ্‌লুম্‌, রেতে ঘুম 
হ'তো না, পাড়ার লোক গাল কাৎ ক'রে 
হাস্তো। আয় রাধিগে। 

উমেশ : যাও, ছোটবাবুর রান্নাঘরে রীধোগে। 
-আজ থেকে ওই আমাদের রান্নাঘর। 


( পাগলের বেশে দীপির প্রবেশ ) 
দীপি : তোদের সৰ্ব্বনাশ হোক্‌, সৰ্ব্বনাশ 
এসে দেখি পৌঁতা টাকা নেই, সৰ্ব্বস্ব চোরে 
নিয়েছে--ওরে বাপ্রে বুক গেল রে 
আগুন জুলুক্‌, তোদের মাগ রীড় হোক্‌, 
ওরে বাপ্রে--বুক গেল রে-- 
[ প্ৰথন । 
মোহিনী : ছোট বউ, তুই সাবধান 
ক’রেছিলি--শুনিনি, দীপিকে বাড়ী আস্তে 
দিয়েছিলুম। ভিটেয় দাঁড়িয়ে শাপ দিয়ে 
গেল। 
মোক্ষদা : দিকৃগে দিদি, ওদের কথায় কি হয়, 
SI 
[ উভয়ের fga ৷ 
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উমেশ : ভায়া, আমাদের লাঞ্ছনা হয়েছে বটে, 
কিন্তু এই তুচ্ছ আমড়া গাছের ঝগ্ড়া দেখে 
যদি দেশের লোকের আকেল হয় যে, তুচ্ছ 
কথায় ভাই-ভাইয়ে পর হ'তে নাই, সে 
সমাজের পরম মঙ্গল। l 

সতীশ : তুচ্ছ কথাই হোক্‌ আর বড় কথাই 
হোক্‌, মাম্লায় যেন কেউ না ঘেঁসেন ; যাঁর 
ক'র্তে এগোন ! যিনি স্ত্রী-পুত্রকে পথে 
বসাতে না চান, যিনি মানসম্ত্রম পেয়দা- 
চাপরাসির পায়ে না দিতে চান, যাঁর ঘটে 
বুদ্ধি আছে, যাঁর প্রতি কমলা বির্পা নন, 
তিনি আমাদের দেখে বুঝুন ;--যষে মাম্লা 
ক’র্তে যাওয়ার চেয়ে ক্ষতি স্বীকার ক'রে 
মেটান ভাল, মাম্লা করা “ঝকৃমারী 1” 


পট পরিবর্তন। 
উজ্জ্বল দৃশ্য। 

( সমবেত গীত ) 
মামলা করা ঝক্মারী ! _ 
সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো, 
দেখতে পেলে কাছারী ॥ 
মাম্লায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে, 
ভিটেতে সর্ষে বনে খোলা নে হাতে; 
সাক্ষী আম্লা, মোক্তার সাম্লা--- 
তেলা হাত চাই সবারি।॥ _ 

চ’লতে গেলে কাম্ড়ে পা ধরে, 
চালচুলো সব পোরে উদরে ; 
লাগলে পরে ছাড়ে নাকো, 
আইনের ces! ভারি॥ 
জিত হ’লে সমান নাকাল, 
ধুয়ে খাও fest নিয়ে, 
মাম্লাকে বলিহারি।॥ . 


যবনিকা 


১৩২ 


_| কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। যেরুপ উৎকৃষ্ট 






নূতন গ্রন্থ ! মূতন গ্রন্থ !! নূতন গ্রন্থ iy! 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের নিত্য সহচর 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 


শ্িরিশচন্দর 


৭০ সন্তরখানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত 


নাট্য-সম্রাট স্বৰ্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ | 
(বহু দুষ্প্রাপ্য গীত সমেত) এবং 
গ্রন্থে এই প্রথম বাহির হইল। এতত্তিন্ন 
মহাকবির অদ্ভূত জীবনের নানা প্রসঙ্গ, 
গল্প, যাবতীয় রচনাবলীর সময় নির্দেশ 
প্রভৃতি নানা উপাদেয় বিষয় সন্নিবেশে 
গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষরূপ হৃদয় 
আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার উপর 
নাট্যাচার্যের নানা-রসের ও বিবিধ 
অভিনয়-ভঙ্গির বহুল চিত্র প্রদানে 
অভিনয়-শিক্ষার্থীর ইহা পরম আদরের 
জিনিস হইয়াছে। কেবল গিরিশচন্দ্ের 
নহে, বঙ্গ-নাট্যশালার অধিকাংশ বিখ্যাত 
নট-নটাগণের সংক্ষিপ্ত FSG সহ ৭০ 
সত্তরখানি অভিনয় চিত্র ( Character 
Phote ) সংযোগে প্রন্থখানি BONS | 
আপনি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠারভ্তের 
পূর্বেই বন্ধুমহলে ছবি দেখিবার জন্য 



























কাগজ টি ছা ভুল নাকি মূলা 
১1০ পাঁচ সিকা মাত্র। 







শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রাট, কলিকাতা । 





নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 


গৃহলক্ষ্মী | এই সামাজিক নাটকখানি 
বঙ্গনাট্য-সাহিত্যে নাট্যসমাটের শেষ দান। 
যদিও গ্রন্থকার ইহার অভিনয় দেখিয়া 
যাইতে পারেন নাই, তথাপি বিচিত্র 
চরিত্রসৃষ্টি ও নাট্য-সৌন্দৰ্য্যে “গৃহলক্ষ্মী” 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাণ্ডারে 
একটি অত্যুজ্জল রত্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া 
আসিল। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। 


প্রতিধ্বনি ।। গিরিশচন্দ্রেরে যাবতীয় কবিতা 
সংগ্রহ। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্ৰ 
সরকার-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। উৎকৃষ্ট 
বিলাতী বাঁধাই, মূল্য «০ বার আনা। 


তপোবল ।। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভসন্বন্ধীয় 
পৌরাণিক নাটক। সাধনার জয় ! 
একনিষ্ঠার জয় !! অধ্যবসায়ের জয় !!! 
মিনাৰ্ভা থিয়েটারে মহা-সমারোহে এই মহা- 
নাটকের সতেজে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য 
১ এক টাকা। 


অশোক || শুধু ভারতবর্ষে নহে, এসিয়ায় নহে, 
সমগ্র পৃথিবীতে অশোকের ন্যায় 
কৰ্ম্মবীর, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মপ্রাণ, সমদৰ্শী 
সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই পুণ্য- 
শ্লোক অশোক-চরিত্র নাট্যাচাৰ্য্যের সূক্ষ্ম 
তুলিকায় কিরূপ নাটকে পরিস্ফুটিত 
হইয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করুন। মূল্য 
১ এক টাকা মাত্র। 

শক্করাচার্ধ্য || অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ 
শক্করাচার্য্যের লীলাবলম্বনে এই দেব নাটক 
বিরচিত। শক্করাচার্য্য নাট্যজগতে যুগান্তর 
উপস্থিত করিয়াছে। ইহার যশঃ-গানে 
আজ সমস্ত Fem মুখরিত। পরিচয় 
প্রদান নিষ্প্রয়োজন,__প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ 
সূৰ্য্য দেখায় না। মূল্য ১ এক টাকা। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


ষ্যায়সা-কা-ত্যায়সা || সামাজিক AERA 
“কথায় ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা, বাসের 
ফোয়ারা, শ্রেষ-বিদ্রুপের ফোয়ারা, আবার 
সেই সকল ফোয়ারার নীচে মাথা পাতিয়া 
প্রশমিত হইবে। মূল্য to চারি আনা মাত্র। 

ম্যাকবেথ | এই নাটক পাঠে সুপ্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক ও “ইণ্ডিয়ান নেশন” সম্পাদক 
স্বীয় এন. ঘোষ লিখিয়াছিলেন-- 
সুন্দররূপ অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু 
গিরিশবাবুর বঙ্গানুবাদ “ম্যাকৃবেথ” তাহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট!” মূল্য দ* বার আনা 
মাত্র। 

মনের মতন || মিলনাস্ত নাটক। “মনের 
মতন” প্রাণ কীদায়--মন মাতায়--সাধ 
বাড়ায় ! “মনের WER হাসায়-- 
নাচায়-_মজায় ! “মনের মতন” 
বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন ml মূল্য 
দণ বার আনা। 

মণিহরণ || প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ 
গীতিনাট্য। ভক্তের কণ্ঠহার ! রঙ্গরহসোর 
আধার !! ভাবুকের ভাবভাণ্ডার !!! মূল্য 
1০ চারি আনা। 

শিব-চতুদ্দশী || শিবরাত্রিবিষয়ক প্রেমভক্তিপূর্ণ 
গীতিনাট্য। মিনাৰ্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারে 
অভিনীত। মূল্য ye দুই আনা। 


গিরিশ-গীতাবলী 
( ছয়শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পরিবর্ধিত সচিত্র 
দ্বিতীয় সংস্করণ ) 


নাট্জগতের একচ্ছত্র সম্রাট এবং বঙ্গের 
শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা মহাকবি স্বগীয় গিরিশচন্দ্র 


যাবতীয় গীতসংগ্রহ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 


১৩ 


গীতিনাট্য ও প্রহসন প্ৰভৃতি ৭৬ খানি পুস্তকের 
সৰ্বজন-সমাদৃত গীতাবলী, তৎকর্তৃক 
নাটকাকারে পরিবর্তিত মেঘনাদবধ, সীতারাম, 
কপালকুগুলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী ও 
মাধবীকঙ্কণের সমুদয় গীত ; ঘোর-বিকার, বহুৎ 
আচ্ছা, হামির, সধবার একাদশী ও শর্ম্মিষ্ঠা 
নাটকাদিতে গিরিশবাবু কর্তৃক নৃতন সংযোজিত 
সঙ্গীত এবং তাহার এ পর্য্যন্ত উমাসঙগীত 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ ও বিবেকানন্দ-গীতি, যাত্রা, 
বহুসংখ্যক গীত সংগৃহীত হইয়া সুর-তাল- 
সংযোগে সুশৃঙ্খলাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতীত পুস্তকের শেষভাগে গিরিশবাবুর 
জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যাচার্যের অদ্ভুত 
জীবনী সাধারণ্যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 
এতৎপাঠে গিরিশবাবুর জীবন-বৃত্রাত্ত অবগতির 
সহিত বঙ্গনাট্যশালার উৎপত্তি ও তাহার বিস্তৃতি 
সুন্দররূপে জ্ঞাত হইবেন। ন্যাশন্যাল, গ্রেট 
ন্যাশন্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড ও মিনাৰ্ভা প্রভৃতি 


১৩৪ 


থিয়েটার কিরূপে হইল, সে রহস্য ইহাতে অতি 
সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 
গিরিশবাবুর এ পর্য্যন্ত রচিত নৃতন নাটকের 
সঙ্গীত ও বহু পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গীত সংযোজিত 
এবং নাট্য-সম্রাটের জীবনী ও বঞ্গনাট্যশালার 
ইতিহাস বিস্তর বর্ধিত হইয়া অতি উপাদেয় 
হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় 
সমাপ্ত। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। 


সত্যনারায়ণের কথা। মধুর ও সরল ভাষায় 
পাঁচালীছন্দে রচিত। প্রায় একশত বৎসরের 
হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মুদ্রিত হইল। 
মূল্য /* এক আনা। 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 


বেণাল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা । 
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প্‌. কু নাটা আকাদেহি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


সাম্প্রতিক কয়েকটি বই ও পত্রিকা : একটি প্রতিবেদন 
প্রভাতকুমার দাস 


বঙ্গাব্দ ১৩৫৯-এর ১৫-১৭ ফাল্গুন, শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত “সাহিত্যমেলা' নামের একটি অভিনব 
অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলেন দুই বাংলার সাহিত্যিকরা। উদ্দেশ্য, বিগত পাঁচ বছরে বিভাগোত্তর দুটি 
দেশে বাংলা সাহিত্যের (১৩৫৪-১৩৫৯) প্রতিটি শাখার অগ্রগতি বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা। ওই 
অনুষ্ঠানে সমাপ্তি দিনের সকালে নাটক বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন তুলসী 
লাহিড়ী ও শচীন সেনগুপ্ত। তুলসী লাহিড়ী তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, 
পতন-অভুদয়-বন্ধুর পন্থা। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের অগ্রগতির পথেও আমরা তাই দেখতে পাই। কখনও দেখি, 
শক্তিমান নাট্যকার অভিনেতাদের দুর্বলতা সত্বেও সুলিখিত নাটকের সাহায্যে দর্শকবৃন্দের অবসাদ দূর 
করে নাট্যশালার বিপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন ; আবার কখনও দেখি শক্তিমান নটনটা দুর্বল নাটকও নিজেদের ক্ষমতায়, 
একমাত্র সু-অভিনয়ের বলেই, জনপ্রিয় করে তুলে নাট্যশালার অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘুচিয়ে এগিয়ে চলেছেন। নাটক 
অভিনীত না হলে তার প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা হয় না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের সম্পর্ক তাই এত নিবিড়। 


এই প্রেক্ষিতেই শচীন সেনগুপ্ত শুনিয়েছিলেন আর একরকম অভিজ্ঞতার কথা, “ge মিত্রর প্রথম নাটক 
উলুখাগড়া" BAAS অনবদ্য অভিনয়ের পরও কোনো ছাপার সুযোগ পাননি। যে যুক্তিতে পাননি, 
সেই কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, “সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি বলে প্রকাশকরা ওর 
পেছনে অর্থব্যয় করতে সম্মত নন। আমি কয়েকজনকে অনুরোধ করেও রাজি করাতে পারিনি।' এই 
ঘটনার পরে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে, পরিস্থিতির ও পটভূমির অনেক বদল 
ঘটেছে। নাটক, অভিনীত কিংবা অনভিনীত যাই হোক না কেন, সরাসরি গ্রস্থাকারে কিংবা 
পত্রপত্রিকায় যেভাবেই হোক না কেন---এখন মুদ্রণের অনেক রকম বাধা সহজেই অতিক্রম করা যায়। 
শুধু নাটকের বই ছাপেন এমন, দু-চারজন প্রকাশক ব্যবসায়িক দিক থেকে এ কাজকে লাভজনক 
বিবেচনা করছেন। এমনকী কোনো কোনো পুস্তক ব্যবসায়ী, পৃথকভাবে খুব একটা নাটকের বই 
ছাপেন না--তীদের কেউ কেউ নাট্য গ্রস্থাবলি খণ্ডে-খণ্ডে ছেপে পাঠকসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন 
করছেন। উৎপল দত্ত থেকে শুরু করে, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেনের নাটক 
একসঙ্গে বা খণ্ডে খণ্ডে পাওয়ার সুলভ সুযোগ প্রকাশন জগতে বেশ আশার সঞ্চার করেছে মনে 
করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আর একটা দিকও বেশ লক্ষ করার মতো, ইদানীং নাট্যবিষয়ক 
আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন বা আলোচনায় শেষোক্ত দলের উদ্যোগের খবর 
সবসময় দৃষ্টিগোচর হয় না। একটা বইয়ের মুদ্রণ-ব্যয় নির্বাহ করার পর, বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ 
সংকুলান করা কঠিন কর্ম-তাছাড়া একেবারে পেশাদারিত্বের অভিজ্ঞতা ছাড়া নবিশ প্রকাশকরা শুধু 
প্রাণভরা উৎসাহের উপর ব্যাবসা করতে নেমে ভরাডুবি হয়েছেন এমন নজির অপ্রতুল নয়। এখন 
গত প্রায় এক-দেড় বছরের সময়সীমায় নাট্যবিষয়ক ag এবং নাট্যবিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশের 
একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। বলাবাহুল্য, এ ধরনের চেষ্টাকে প্রতিনিধিত্বমূলক 
হিসেবে না ধরে, নিছক একটা প্রাথমিক প্রয়াস মনে করলেই, পাঠকরা এই আলোচ্যসূচির সীমাবদ্ধতা 
মার্জনা করতে পারবেন। 


লেখক যাত্রা ও নাটক বিষয়ে তন্বিষ্ঠ গবেষক, প্রাবন্ধিক ; পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। 
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বাংলা নাট্যপত্ৰ সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, বাংলা নাট্যচৰ্চার ইতিহাসের উপাদান আহরণে 
এক ORS প্রবীণ গবেষক নৃপেন্দ্র সাহার বাংলা থিয়েটারের পুবার্পর’ (প্রকাশক : শ্রীমতী চন্দ্রাণী 
দত্তগুপ্ত, তৃণ প্রকাশ, ২৮ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১ ১০২; প্রথম প্রকাশ : 
নাট্যমেলা ২০০৩) গ্রন্থটি দিয়ে এই প্রতিবেদন শুরু করা হচ্ছে! লিয়েবেদেফের সময় থেকে শুরু করে 
একেবারে হাল আমলের বাংলা নাট্যচর্চার নানামুখী প্রবণতাগুলিকে তিনি তথ্যান্বেবীর মন নিয়ে তার 
নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসের গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে। গ্ৰন্থটি 
প্রকাশকালের সময় থেকে বিগত চৌদ্দ বছরে লেখা সতেরোটি প্রবন্ধ পাঁচটি পৃথক শিরোনামে ভাগ 
করে afte করেছেন, সেগুলি-_বাংলা আধুনিক থিয়েটারের প্রবর্তনা ; রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ; 
স্বাধীনতা সংগ্রাম : নাট্য গণনাট্য নবনাট্য ; বাংলা থিয়েটার আঞ্চলিকতা থেকে আত্তর্জাতিকতায় ; 
শিকড়ের রস নিয়ে বহিরঙ্গণে বাংলা থিয়েটার। এই অধ্যায় শিরোনামগুলি অনুসরণ করলে 
প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয় অনুসরণ করা সহজ হতে পারে। ১৭৯৫ থেকে শুরু করে একুশ শতকের 
প্রাক সময় পৰ্যস্ত দুই শতাধিক বর্ষের নাট্যচর্চা নানা পর্বে যে সব পালাবদল করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ 
বিশ্লেষণ পাওয়া সম্ভব গ্রন্থভুক্ত নিবন্ধগুলি থেকে। তাছাড়া কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার বাইরে 
প্রতিবেশী বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতিও তার একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ‘বাংলায় 
ব্রেখট” এই গ্রন্থের একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, 
পরিচিতিহীন সে সব ছবির একটি গারঅধ্যায় নাটকের সবিতাব্রত দত্ত ও তৃপ্তি মিত্রের, নিঃসন্দেহে 
অত্যন্ত আকর্ষণীয় সংযোজন। 

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেই প্রবন্ধ লিখে তার পাণ্ডিত্যময় তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণের গুণে 
পাঠকমহলে সমাদৃত হয়ে আসছেন অলোক রায়। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত সেই সব 
নাট্যবিষয়ক রচনা একত্র করে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার কেহ বলে ড্রামাটিক’ (প্রকাশক : 
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৬ ; প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৪)। 
কাব্যনাটক বা রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থাকলেও, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্তর যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারী, জনা; 
‘সীতা, ery’, আলিবাবা; নরনারায়ণ, PAGT ও সীতা” “টিনের তলোয়ার” অবলম্বনে 
পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমটি সংক্ষেপে বাংলা নাটকের আদি 
যুগ’ শিরোনামে ১৮৫২ থেকে ১৮৭২-এর সময় পরিধির মধ্যে, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও মনোমোহন 
বসুকে আপাতত সরিয়ে রেখে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটিতে প্রধানত 
পৌরাণিক নাটকের প্রাধান্য-_ একেবারে শেষে ১৯৫৭-তে লেখা পৌরাণিক নাটক বিষয়ে তাকে যে. 
মূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন, সেটি সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থভুক্ত সর্বশেষ নিবন্ধটির নাম 
ইউরোপে পুরাণাশ্রয়ী নাটক” 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন মধুসূদন আর দীনবন্ধুর নাটকই তার 
চর্চার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে মঞ্চেরই প্রয়োজনে তাকে নাটক লেখায় মনোযোগী 
হতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে তিনিই হয়ে ওঠেন তীর কালের শ্রেষ্ঠতর নাটককার। 

গিরিশচন্দ্র নাট্যজীবন পেশাদারি রঙ্গালয়কে ঘিরে গড়ে ওঠে। তার ফলে গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে গিরিশযুগ। এই 

যুগের প্রধান নায়ক গিরিশচন্দ্র। কিন্তু একটি মাত্র কোকিলে যেমন বসস্তকালের আবির্ভাব সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি _ 

শুধুমাত্র একা গিরিশচন্দ্রকে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নাট্যযুগ সার্থকভাবে সম্পূর্ণতা পায় না। গিরিশচন্দ্রকে ঘিরে 

আবির্ভাব ঘটে যেমন অসংখ্য নট-নটী ও অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বদের, তেমনি প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন ক্ষমতাশালী . 

নাট্যকারদেরও। গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রভাবে এইসব নাট্যকারেরা স্নান হয়ে গেছেন। নাট্যসাহিত্যের এতিহাসিকরা 

তাদের দিকে কখনও কখনও কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেছেন মাত্র। তারা কিন্তু এতখানি অবহেলার পাত্র TR 
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--এই মন্তব্য উদ্ধৃত হল জগন্নাথ ঘোষ রচিত গিরিশ যুগের বিস্বৃত নাটাকার’ (প্রকাশক : বামাচরণ 
মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা 
২০০৪) গ্রন্থে । বইটিতে গিরিশচন্দ্রের বিষয় তিনটি প্রবন্ধ প্রথম তিনটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে, চতুর্থ 
অধ্যায়ের শিরোনাম গিরিশ যুগের স্মরণীয় নাট্যকার । আলোচিত হয়েছেন : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 
রাজকৃষ্ণ রায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রামতারণ সান্যাল, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
এঁদের প্রত্যেকের জীবন ও নাট্যকর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। 


সাম্প্রতিকালে বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেছেন অমিত মৈত্র, 
লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪) গ্রস্থরচনা 
করে। গেরোসিম লিয়েবেদেফ ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের পরামর্শ অনুযায়ী তার বেঙ্গলি থিয়েটারে 
‘কাল্পনিক সংবদল' নাটকের অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ 
কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি, কেননা ‘দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির” সঙ্গে তার কোনো 
যোগ ছিল না। চল্লিশ বছর পরে ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসু তার নিজের শ্যামবাজারের বাড়িতে যখন 
‘বিদ্যাসুন্দর’ নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি বারাঙ্গনা পল্লি থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ 
করেছিলেন। কিন্তু সংস্কারপন্থী সংবাদপত্রসেবীদের একটা বড়ো অংশের বিরোধিতায় সে উদ্যোগও স্থায়ী 
হয়নি। যে জন্য পরবর্তী আটত্রিশ বছর, রঙ্গমঞ্চে পুরুষরাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেছেন---এমনকী এই 
প্রথা ১৮৭২-এ প্রথম পেশাদার মঞ্চ প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত কঠোরভাবে অনুস্যুৎ হয়েছে। কিন্তু পরের 
বছর ১৮৭৩-এর ১৬ই আগস্ট আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে প্রথম স্থায়ী 
নাট্যশালা, বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম পর্যায়ে চারজন অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই উদ্যোগে প্রধান 
উৎসাহদাতা ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আর রক্ষণশীলদের প্রতিনিধিত্ব করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এই ব্যবস্থার শুধু বিরোধিতা করেননি, রঙ্গমঞ্চের প্রতি আযৌবন অনুরক্ত হলেও, পরবর্তীকালে 
থিয়েটারের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। যে চারজন অভিনেত্রী 
পতিতাপল্লি থেকে এসেছিলেন, তারা হলেন জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী আর শ্যামাসুন্দরী। 
এবং রাজকুমারী। দু-দফায় পূর্বোক্ত ন'জনের মধ্যে, শ্যামাসুন্দরী, হরিদাসী, রাজকুমারী ছাড়া আর 
সকলের জীবন ও কর্মের বিস্তৃত পরিচয় গ্রন্থকার লিখেছেন বর্তমান গ্রন্থে এবং বিনোদিনী থেকে শুরু 
করে সরযুবালা পর্যন্ত আটত্রিশ জন অভিনেত্রীর প্রায় পূর্ণাঙ্গ এবং শেষের কথা শিরোনাম দিয়ে আরও 
পঞ্চাশজন অভিনেত্রীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন উনচল্লিশটির মতো 
আলোকচিত্র এবং রঙ্গনটা-অভিনীত নাটক ও ভূমিকার তালিকা। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এই গ্রন্থ, 
তথ্যস্ভারপূর্ণ হয়েও বিন্যাসের গুণে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে-_ গোড়ার কথায় বাংলা থিয়েটারের যে 
পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে অভিনেত্রী সমাজ গৃহীত হয়েছিলেন তার তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে 
ধরেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে ইতিপূর্বে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ অভিনেত্রী জীবন ও অভিনয় প্রতিভা নিয়ে 
লিখেছেন কিন্তু এত বিশাল পরিসর গ্ৰন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। প্রয়াত অধ্যাপক অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করে যথার্থই 
বলেছেন, ‘তথ্যের খনিস্বরুপ এই গ্রন্থটি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অমূল্য নির্দেশক বলে স্বীকৃত হবে।” কী 
এক দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পণ্যাঙ্গনা বৃত্তিতে আবদ্ধ এই নারীসমাজ, তাদের রঙ্জামঞ্চের প্রতি ভালোবাসা 
আর আত্মনিবেদন দিয়ে বাংলা অভিনয়কলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন-_সামাজিক স্বীকৃতি বা 
প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে উপেক্ষা আর অবজ্ঞা সহ্য করেছেন, তার বর্ণনা দিয়ে লেখক বাঙালি নাট্যামোদী 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৩৯ 


সমাজের পক্ষে এক বৃহত্তর দায় পালন করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সময়সীমা নিৰ্দিষ্ট করে, বর্তমান 
প্রতিবেদনটি রচিত হচ্ছে, তার পূর্বে রচিত হওয়া সত্বেও যে কটি মূল্যবান কাজের কথা অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, সেগুলি আমাদের বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের অভিনেত্রীদের 
চিত্তাচেতনা ও জীবনকথায় সমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড রচনায় উৎস উপাদান সংগ্রহে 
নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব পাবে, গ্রন্থগুলির নাম-- ‘সংগম ঘরে বাইরে”/ সাধনা রায়চৌধুরী, 
সম্পাদনা : বিবেক গুহ (প্রকাশক : সুস্মিতা মিত্র, ইউনিটি থিয়েটার, ৩৩/১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা- 
৭০০ ০২৯ প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৮); জীবনের টানে শিল্পের টানে '/ রেবা রায়চৌধুরী 
(প্রকাশক : থীমা ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯); এরা, 
আমরা, এরা/শোভা সেন (প্রকাশক থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬; প্রথম 
প্রকাশ : 2000) 'নিবার্টিত প্রবন্ধ সংগ্রহ "/ তৃপ্তি মিত্র (প্রকাশক - তন্দ্রা চক্রবর্তী, নাট্যচিস্তা sof, 
ক্রিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪ প্রথম প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি, ২০০১ কলকাতা বইবেলা)। 


u 


আশি বছরে পদার্পণ করেছেন, বাংলা থিয়েটারের আলোর জগতের জীবিত RME তাপস সেন, 
যিনি মাঝে মাঝে নিজেকে পরিহাস করেই আলোওয়ালা বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন । প্রধানত 
মঞ্চে কাজ করবার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন “আলোছায়ার পথে’ প্রকাশক : জ্যোতি- 
প্রকাশ খান, আজকাল, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা 
বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৪), একশো দশ পাতার একটি আকর্ষণীয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ। তার আরও অনেক 
. লেখার মতো এটিও অনুলেখন করেছেন তরুণ নাট্যকর্মী আশিস গোস্বামী। জন্ম গোয়ালপাড়া জেলার 
ধুবড়িতে হলেও, তার কাজকর্ম, পরিচিতি, সুনাম-দুর্নাম, লেখাপড়া সবই দিল্লিতেই শুরু। এমনকী 
চাকরিজীবন, আলো-কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সূত্রপাত হিসেবে দিল্লিতেই তার থিয়েটার জীবনের 
সূচনা। দিল্লি পলিটেকনিকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভর্তি হয়েও আধখেচড়া অবস্থায় 
পড়া বন্ধ করে দিয়ে বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি যে নাটক হত 'লাইওয়ালা বাঙালি বাবুকে 
বোলাও’ ডাকলেই দৌড় লাগাতেন। এরপর, সি পি ডব্লু ডি-র ইলেকট্রিক বিভাগে চাকরিও করেন। 
চল্লিশের দশকের প্রথমের দিকেই বন্ধে চলে যান সিনেমায় কাজের মধ্যে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরণ 
করবার আশা নিয়ে। কিন্তু তারপর তার আসল কাজের জায়গায়, অনেক বিড়ম্বনার পথে এসে 
'_ পৌঁছলেন কলকাতায়। কে না জানে, তার নাট্যজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি কত বিচিত্র ঘটনায় 
পরিপূর্ণ তীরই দ্রুতলেখ বর্ণনায় আধুনিক থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। পারিবারিক 
আর পৌত্রের প্রয়াণ তীর ব্যক্তিজীবনের বড়ো আঘাত হিসেবে দেখা দিলেও গ্ৰন্থটি শেষ করেছেন বেদনা 
মেশানো অথচ এক প্রকৃত শিল্পীর অনুভবেই: “এই তো সেদিন গীতা চলে গেল। বটাই চলে গেল। ওরা 
ছিল আজ নেই। আমি আছি আর আছে আমার থিয়েটার! জীবনে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। বাকি 
কটা দিন আজন্মের ভালবাসা আলো-বই-ছায়া নিয়েই যেন কাটিয়ে যেতে পারি। পৃথিবীর কাছে এখন 
এটুকুই চাওয়া’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গীতা সেন এবং বটাই ওরফে সৌমিত্রী-_দুজনেই থিয়েটারের মানুষ; 
একজন যদি প্রাচীন হন তবে দ্বিতীয় জন হতে পারতেন ভবিষ্যৎ। গীতা থিয়েটারের গান নিয়ে দুখণ্ডে 
‘অতীতের সুরে’ (প্রকাশক : শমিত সরকার, এম. সি. সরকার UTS সন্গ প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, 
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ; প্রথম প্রকাশ : প্রথম খণ্ড মাঘ, ১৪০৬ ; দ্বিতীয় খণ্ড : 
কার্তিক. ১৪০৬) নামে বই লিখেছেন। প্রয়াতা হলেও তার কাজের পরিচয় উত্তর প্রজন্মের আগ্রহীদের 
নানাভাবে উপকৃত করবে। 


১৪০ ৷ | নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 


প্রয়াণের পর, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর (১৯৩৮-১৯৯৬) পরিচিতি থিয়েটারের এই প্রজন্মের 
কাছে অনেকটাই ধূসর হয়ে উঠছিল। সম্প্রতি তার একটি নিবন্ধ সংকলন 'রেখাহীন মানচিত্ৰ’ (সংগ্ৰহ 
ও সম্পাদক : শিলাদিত্য দাশগুপ্ত সুগত সিংহ, প্রকাশক : মনচাবা ২/৪৬৭, নিউ টাউন, আলিপুর 
দুয়ার, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১২১, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪) প্রকাশিত হওয়ার পর তাকে 
নতুন করে স্মরণ করার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠল। ১৯৫৮-তে সুন্দরম নাটাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা নাট্য 
পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করে, পরবর্তী বেশ কয়েকবছর থিয়েটার-সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। 
আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমাংশের বিষয় চলচ্চিত্র, কিন্তু উত্তর অংশে নাট্যবিষয়ক চারটি প্রবন্ধ ও দুটি 
নাটক সংকলিত হয়েছে। প্রথম দুটি নিবন্ধে তার দেখা থিয়েটারের আবহ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
তার নিজের আবহ বিষয়ক চিস্তা-ভাবনার অনেক নিগৃঢ় কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত সাংগীতিক 
যন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন, সেগুলির ব্যবহারের উপযুক্ত পথনির্দেশ কিংবা সমস্যাগুলি 
একজন সংগীত প্রেমী স্রষ্টার চোখ দিয়ে দেখেছেন। অন্য দুটির মধ্যে একটির উপলক্ষ গঙ্গাপদ বসু, 
অন্যটির উৎপল দত্ত। নাটকের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তির কাছে এই নিবন্ধগুলি অত্যন্ত শিক্ষণীয়, 
অনেক নতুন ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। এই প্রবন্ধগুলি পড়তে 
পড়তে মনে হচ্ছিল, পার্থপ্রতিম একটা থিয়েটারে যে কোনো নাটক কীভাবে নাট্যে পরিণত হয় তার 
প্রতিটি পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কাজে নিবিষ্ট হলে, আজকের 
দিনের নাট্য শিক্ষার্থীরা বিশেষ উপকৃত হতে পারতেন। 

হয়তো এ রকম একটা ভাবনার প্রেরণা থেকেই নাটককার-নির্দেশক চন্দন সেন তিনশো কুড়ি 
পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছেন ‘নাটক সৃজন : নাটাচর্চা' (প্রকাশক : বীজেশ সাহা প্রতিভাস 
১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২, প্রথম প্রকাশ : ১২ আগস্ট ২০০৪) শিরোনামে | 
নাটক রচনা, নাট্য নির্দেশনা আর অভিনয় প্রসঙ্গ ছাড়াও একজন নাট্য-নির্মাতার হাতে একটি লিখিত 


* নাটক কীভাবে নাট্য হয়ে ওঠে সেই বিস্ময় থেকেই এ রকম একটি গ্রন্থের ভাবনা, আর নিজের ব্যক্তিগত 


অভিজ্ঞতার ভিতর দাঁড়িয়েই সেটির গ্রস্থাকারে রূপ দান করেছেন চন্দন। বহুচিত্র শোভিত সুদৃশ্য এই 
বইটির প্রথমাংশে প্রযোজনার জন্য একটি নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে মহলার বিভিন্ন পর্যায় 
পেরিয়ে কীভাবে অভিনয় দৃশ্যপট পোশাক আলোকসজ্জা নৃত্য সংগীত-_ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সাধনা 
শেষ পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থাপনার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তার প্রয়োজনীয় স্তরগুলি রেখাচিত্র সহ বর্ণনা 
করেছেন ক্ষেত্র বিশেষে । পরবর্তী অংশটির বিন্যাস-বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-_নাটক থেকে নাট্য 
শিরোনাম নিয়ে, প্রয়োগ-প্রধানের ভাবনার উল্লেখ করে, সংশ্লিষ্ট নাটক সম্পর্কে সমালোচক বা 
বিশেষজ্ঞের অভিমত সংযুক্ত করে দিয়েছেন, পরে একটি বিশেষ দৃশ্যের মুদ্রিত পাঠ উৎকলন করে 
সৃজনের এক একটি স্তরকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। নির্দেশকের হাতে পাণ্ডুলিপির চেহারা নানা 
গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে কীভাবে নাট্য হয়ে ওঠে হস্তাক্ষরের এক একটি পৃষ্ঠার মুদ্রণে তা আরও 
আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ‘কল্লোল’, মঞ্জরী আমের TEM, ‘বেলা অবেলার গল্প, ‘তোতারাম’ 
ছায়ার প্রাসাদ, রাঙামাটি, PHATE, CIRA টুইঙ্কল’, ‘মাধব were ea’, 'জোছনাকুমারী” 
IANT, ‘জগন্নাথ — R নাটকগুলি এই পর্বে নির্বাচন করা হয়েছে---যেগুলির প্রযোজনা বাংলা 
নাট্যের ধারাবাহিকতায় আধুনিক পর্বে এক-একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরবর্তী অংশ 
নাটা প্রযোজনার নেপথ্য কথা, যেখানে সংকলিত হয়েছে সতু সেন, তাপস সেন, গোলাম সারোয়ারের 
তিনটি প্রবন্ধ। একেবারে শেষে চন্দন সেন 'নাটাচর্চার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ’ বিভাগ যুক্ত করে প্রায় 
বাহান্নটির মতো নিত্য ব্যবহার্য শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখেছেন। প্রায় বিশ বছরের শ্রমের ফসল নাট্য 
প্রযোজনার সব কটি অবশ্য পালনীয় দিক সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান একটিমাত্র গ্রন্থের পরিসরে 
তুলে দিয়ে চন্দন সেন নিঃসন্দেহে নাট্যুশিক্ষার্থীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৪১ 


১৯৮৩-তে নাথবতী অনাথবৎ’ এবং ১৯৮৯-এ কথা অমৃতসমান’ দুটি নাট্য প্রযোজনা 
শাঁওলি মিত্রর অসাধারণ কীৰ্তি। এই দুটি নাটকের সূত্ৰে তাকে বহু দর্শকের অনেক জিজ্ঞাসার সন্মুখীন 
আপত্তি’ নামের একটি প্রবন্ধ। সেই রচনাটিকে. সামনে রেখে, তার সঙ্গে আরও তিনটি যুক্ত করে 
তার প্রায় কুড়ি বছরের নানা ভাবনার একত্র সমাহারে একটি সুদৃশ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 
শিরোনাম : মহাভারত ও আমার কথকতা” (প্রকাশক : তন্দ্রা চক্রবর্তী, নাট্যচিস্তা ফাউন্ডেশন ১০ বি 
ক্রিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪)। এই দুটি নাট্য প্রযোজনার 
ভিতর দিয়ে শাওলি তীর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাই নয়, সংস্কৃতির এতিহ্য উপলব্ধি করে 
লোকজ ধারার ভিতর থেকে এক আশ্চর্য অভিনয়ের ভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন কীভাবে, তারই 
বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই ছোটো বইটিকে ভাবনার জগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিস্তার দিতে পেরেছে। 


নাট্যশিক্ষাৰ্থীদের উদ্দেশ্যে, শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত থিয়েটারের কথ” (প্রকাশক : অরিজিৎ 
কুমার, প্যোপিরাস) ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪) 
বইটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংকলন। গ্রন্থের ‘সূচনাকথা’য় শুরুতেই জানানো হয়েছে, জুন 
২০০১-০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত MAT ঘরে বাইরে’ বাৎসরিক পত্রিকাটি থেকে গৃহীত কয়েকটি 
নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ও নিবন্ধের সংকলিত রূপ হল এই বইটি। মোট আটটি রচনাকে তিনটি 
বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি ‘বাচন’, ‘কথন’ এবং “নিবন্ধ আর প্রথমতম গুচ্ছে লিখেছেন 
খালেদ চৌধুরী (থিয়েটারে সৃজন ও নিমাৰ্ণ) ; মোহিত চট্টোপাধ্যায় (নাটক নাটাসাহিত্য ও আমি) ; 
শক্তি সেন (রূপশিল্পের SIA) | মধ্যবৰ্তী অংশে আছেন শঙ্খ ঘোষ (সমকাল এবং রবীন্দ্রনাথের 
নাটক), ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা (থিয়েটারের প্রসঙ্গে কিছু কথা)। একেবারে শেষে এসেছেন 
ইউজিনো বারবা (কথাকলি থিয়েটার), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (রঙ্গমঞ্চ ও কাব্যনাট্য), পবিত্র সরকার 
(সংলাপ : কাব্যনাটা, গীতিনাটা, yoru) উল্লেখ্য, লোরকা আর বারবা-র লেখা দুটি অনুবাদ 
করেছেন যথাক্রমে বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ এবং কাবেরী বসু। 


অনুদিত রচনার প্রসঙ্গে হাবিব তনবীরের ‘আমার থিয়েটার ভাবনা” (অনুবাদ : অড্কিতা 
ঘোষ, কমলেশ সেন; প্রকাশক : তন্দ্রা চক্রবর্তী, নাট্যচিন্তা, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪ z 
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪) বইটির কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৯৬-এর জুন সংখ্যা ‘সিগাল 
থিয়েটার কোয়াটারলি পত্রিকায় আযানজুম কাটিয়াল ও বীরেন দাশ শর্মা গৃহীত ও মুদ্রিত সাক্ষাৎকার 
এবং ওই পত্রিকায় ডিসেম্বর, ১৯৯৮--মাৰ্চ, ১৯৯৯ সংখ্যায় পথনাটক বিষয়ক সাক্ষাৎকারটি 
পূৰ্বোক্তটির সঙ্গে সংযোজিত করে অঙ্কিতা ঘোষ সাজিয়েছেন। এই দুই পর্বে আমার থিয়েটার 
ভাবনা’ পড়লে তনবীরের নাট্যচর্চার আনুপূর্বিক বিবরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমন তার সৃজন 
মহিমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা যে কোনো নাট্য শিক্ষার্থীর কাছে অনেক নিগুঢ় সন্ধিৎসা সঞ্চার 
করে দিতে পারে। 


প্ৰয়াগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমন দশটি সাক্ষাৎকার একত্রে শেখর সমাদ্দারের 
সম্পাদনায় প্রয়াগ নিবার্চিত সাক্ষাৎকার’ (প্রকাশক : স্বপন দাস, প্ৰয়াগ প্রকাশনী ৪/৯ নীলম 
আবাসন, রবীন্দ্র সরণি, নিমতা, কলকাতা-৭০০ ০৪৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪) নামে 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক জানিয়েছেন, “অধিকাংশ সাক্ষাৎকারই টেপ রেকর্ডারে গৃহীত। 
কথোপকথনের ভঙ্গিতে, খুবই সহজ সরল ভাষায় তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করার চেষ্টা 
করেছি আমরা। এই সংকলনের ক্ষেত্রে নতুনভাবে পরিমার্জনা, পরিবর্তন, সংযোজন করার কোনও 
চেষ্টা করা ১শ্ননি। আমরা সর্বদাই চেয়েছি এই গ্রন্থের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, 
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মুড, সমসাময়িক ভাবনা, অথবা তাদের ব্যক্তিগত দর্শন, বিতর্কিত মতামত যথাযথ মুদ্রিত 
করতে!’ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মন্মথ রায়, খালেদ চৌধুরী, কুমার রায়, শিশির সেন, সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, চন্দন 
সেন। সম্পাদক ‘সূচনাকথা’-য় জানিয়েছেন, “এই সাক্ষাৎকার সংগ্রহ শুধু নাট্যশিক্ষার্থীদের পক্ষে 
মূল্যবান নয়। আমাদের বিশ্বাস, গত ছটি দশকের বাংলা থিয়েটারে যে সব প্রশ্ন নাট্যামোদী ও বিশ্বাসী 
দর্শকের মনে উঠেছে, তাদের ভিতরে যেসব তর্ক কিংবা জিজ্ঞাসা, ক্ষোভ কিংবা অভিমান আছে--- 
তাকেও স্পর্শ করতে পারবে এইসব সাক্ষাৎকার ।' এই সাক্ষাৎকারগুচ্ছের অদীর্ঘ তালিকা বা পরিসর- 
সংক্ষেপের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক জেনে Gat এও জানিয়েছেন : ‘এ কোন শেষ নয়, এ আসলে 
আমাদের সূচনা--আরও কিছু কাজ করবার দিকে এগিয়ে যাবার সূচনা ।' 


নাটক যাঁরা করতে চান, তাদের কাছে উপর্যুক্ত সাক্ষাৎকারগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত 
‘ হয়ে উঠতে হয়-_না হলে নতুন যুগের চিন্তাভাবনা তাদের কাছে ক্রমাগত উদ্ভট বা দুর্বোধ্য কিংবা 
উদ্দেশ্যহীন হয়ে ওঠে । কে না বলবে যে মঞ্চে বহু শ্রমে যে নাটকের প্রযোজনা, তা যদি দর্শকরা গ্রহণ 
না করতে পারেন তাহলে পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতা নিয়েই নাট্যকৰ্মীদের একদিন নাট্যজগৎ থেকে সরে 
যেতে হয়। আর সেই সঙ্গে দর্শকদের, নাট্য এতিহ্যের প্রতিও একটা অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস বজায় 
রাখতে হয়। নাহলে বিবর্তনের ধারার সঙ্গে অপারেটরের দূরত্ব নিয়ে কোনো ভালো নাটক উপভোগ 
করাও যায় না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একটি অসাধারণ প্রকাশনা প্রস্তুত করেছেন সুখচর পঞ্চম 
রেপার্টরি থিয়েটার। তাদের সেই নাটক দেখার সহজ পাঠ _বিশেষ সংকলন গ্রন্থটির শিরোনাম 
দশর্কের দরবার’ (সম্পাদক : সোমেন ভট্টাচাৰ্য, প্রকাশক : মলয় মিত্র, সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি 
থিয়েটার, “বিজন”, ৬৭, এন এস ডি জি রোড, ডাক : সুখচর, কলকাতা-৭০০ ১১৫, প্রথম প্রকাশ : 
২৩ এপ্রিল, ২০০৪)। বাংলা ভাষায় এত সুদৃশ্য, সুবিন্যস্ত, তথ্যপূৰ্ণ, সুসম্পাদিত অবশ্য প্রয়োজনীয় 
কোনো সংকলন, বর্তমান প্রতিবেদকের এর আগে চোখে পড়েনি। যাঁরা উদ্যোক্তা তাদের কোনো 
পরিচিতি উল্লিখিত হয়নি---কিম্তু লোকমুখে শুনেছি কয়েকজন নাটকপাগল তরুণ এ রকম ব্যতিক্রমী 
কাজটি সংগঠিত করেছেন। বিষয় অনুযায়ী তারা নাটকে ন্যাজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে--- 
নাটক, পরিচালক, অভিনয়, মঞ্চ, আলো, সংগীত রূপারোপ, সংগঠন সমালোচনা এবং নাটকের তথ্য 
সংগ্রহ এই কটি ভাগে ভাগ করে গ্ৰন্থটি সাজিয়েছেন। আর সেই ভাবেই নাটক : মনোজ মিত্র, মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা : বিভাস চক্রবর্তী, শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ; অভিনয় : কেতকী দত্ত, AY 
মুখোপাধ্যায় ; মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী, হিরণ মিত্র ; আলো : কালীপ্রসাদ ঘোষ, তাপস সেন ; সংগীত : 
অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী ; রূপারোপ : দেবী হালদার, প্রবীর দে; সংগঠন : বুদ্ৰপ্ৰসাদ 
সেনগুপ্ত, রেণু রায় ; সমালোচনা : পবিত্র সরকার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ; এবং নাটকের স্থিরচিত্র ও 
স্থিরচিত্র সংকলন : নিমাই ঘোষ। একেবারে শেষে সমালোচকের কথা প্রসঙ্গে বিষয়টি যুক্ত করে 
‘কলকাতা নাটাকেন্দ্ৰের গ্যালিলিওর জীবন-_টিকিট নিয়ে বিতর্ক-টির কিছু পুরোনো তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 
তারা সংযুক্ত করেছেন। যে কোনো বড়োমাপের কাজে যে অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, সততা ও শ্রম দরকার, 
আলোচ্য সংকলনের পক্ষে তাই হয়ে উঠেছে একটা চালিকা শক্তি। বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই এই 
কাজ করে যে নিদর্শন, পঞ্চম উপস্থিত করেছেন-_তা নিঃসন্দেহে একটা গর্ব করার মতো ঘটনা । 
চান অবশ্যই তাদের অপরিহার্য ‘সহজপাঠ’ হয়ে ওঠার যোগ্য। 
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কীভাবে একজন দর্শক আর একজন নাটককারের সফল সমন্বয় হতে পারে সে চিন্তা করেছেন সব 
বড়োমাপের নাট্যব্যক্তিত্ব। চেকভ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে অগ্রগণ্য প্রবীণ বাঙালি 
নট্যব্যক্তিত্ব সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : “নাট্যকার হিসেবে চেকভ যখন প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছেন 
তখনও রাশিয়ার দর্শক তার নাটকের জন্য প্রস্তুত নন এবং তিনিও ততটা অগ্রসর নন” প্রয়াত 
নাটককার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করতেন আস্তন চেখভকে নিয়ে কেন কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়নি বাংলায়। তার সেই দুঃখ সামান্য হলেও ঘুচবে এই বিবেচনায় স্বপন দাস, সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘আন চেখভ ও তীর থিয়েটার’ (প্রকাশক : স্বপন দাস, প্ৰয়াগ প্রকাশনী, ৪/৯ 
রবীন্দ্র সরণি, ডাক নিমতা, কলকাতা-৭০০ ০৪৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৩) গ্রন্থটি প্রকাশ 
করেছেন। মুখবন্ধ ছাড়া পনেরোটি নিবন্ধে, লেখক চেখভের প্রধান নাটকগুলির একটা পরিচয় দিয়েছেন। 
শেষে আস্তন চেখভের নাটকের আন্তর্জাতিক প্রযোজনার নির্বাচিত তালিকা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আর্ট 
পেপারে কয়েকটি ছবিও মুদ্রিত হয়েছে। যে উত্তাল সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চেখভের জীবন ও 
কর্মকাণ্ডের চালচিত্র, কীভাবে তিনি তার রচনায় সেই উত্তাল সময়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, সে প্রসঙ্গে 
লেখক তার মুখবন্ধে বলেছেন : “তিনি লেখক ছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ কিন্তু জীবনকে চিত্রিত করেন শিল্পী 
হিসেবে, এতিহাসিক হিসেবে নয়। তার রচনায় সেই বিশেষ যুগ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে!’ 

প্ৰয়াগ প্ৰকাশিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে, বর্তমানে দুটির উল্লেখ করা হচ্ছে তার একটির 
নাম একাঙ্ক সংগ্রহ’ (সম্পাদনা : দিলীপকুমার মিত্র, প্রকাশক : প্ৰয়াগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : 
নভেম্বর, ২০০২)__এতে নাটক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : শেখর সমাদ্দার, দেবাশিস মজুমদার, সম্তোষ 
চক্রবর্তী, স্বপন দাস, চন্দন সেন, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, শ্যামল সেনগুপ্ত, মনোজ রায়, 
নিরুপ মিত্র প্রযুখের। দিলীপকুমার মিত্র একটি বিস্তারিত মুখবন্ধ লিখে সংকলিত নাটক ও নাটককার 
সম্পর্কে তার পর্যালোচনা ব্যক্ত করেছেন। অন্যতর গ্রন্থটির নাম ৱেখটের ৫ নাটিকা’ (প্রকাশক : 
প্ৰয়াগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৪), অনুবাদক চন্দন সেন, এবং কৃশ গ্রন্থটির ভূমিকা 
লিখেছেন কুমার রায়। ভূমিকায় জানিয়েছেন : “একটা বিশেষ অন্ধকার সময়ের পটভূমিতে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মানুষের ভয়, ঘৃণা, প্রতিরোধ, আত্মরক্ষার চেষ্টা--তীব্র শ্লেষ, কখনও বা fede হাসি 
(সেই বিখ্যাত চুরুট মুখে ছবিতে--চাপা হাসিটি মনে পড়ে যায়) কিংবা ব্যঞ্জনামণ্ডিত করে সাধারণ 
মানুষের মন ও চরিত্রগুলি তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে নাটিকাগুলি ব্রেখট একত্রে সংকলিত 
করেছিলেন। তার থেকে বেছে নিয়েছেন নাট্যকার চন্দন সেন, বর্তমান সংকলনে তার রচিত পাঁচটি 
নাটিকা। খানিকটা স্বাধীনতা তাকে নিতেই হয়েছে। তবে বার্টোল্ট ব্রেখটকে চিনে নেওয়া যায় 
অনায়াসেই এই দৃশ্যগুলির মধ্যে। চন্দন তার 'ব্রেখট নিয়ে বিনীত স্পর্ধার ভূমিকা*় লিখেছেন : 
“বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা আর বোধ যত বেড়েছে তত বুঝেছি ভিন্ন ভিন্ন কারণে আর প্রেক্ষিতে এই 
একুশ শতকের মঞ্চেও রবীন্দ্রনাথ আর ব্রেখটের, ভুল হল, বাঙালি ব্রেখটের পুনর্জন্ম agar 
আলোচ্য ভূমিকার সৃচনায় চন্দন বলেছেন, “বে্টোল্ট ব্রেখটকে নিয়ে বাঙালির বিস্ময় আর সম্মোহনের 
বারবার জন্মান্তর দেখছে এই অস্থির সমকাল । প্রেমে-অপ্রেমে, পদ্যে ও গদ্যে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আর 
ক্ষণকালীন শান্তিতে ব্রেখট কতবার কতভাবে আমাদের মঞ্চে এসেছেন তার উত্তেজক পরিসংখ্যান 
নিশ্চয়ই গবেষকদের সূত্রে জানা হয়ে গেছে। তবে রবীন্দ্র-নাটকের প্রযোজনা সংখ্যার মতোই ওই 
পরিসংখ্যানও অনিত্য!” 

রবীন্দ্র নাট্য প্ৰসঙ্গে, বর্তমান পর্যায়ের সর্বশেষ যে গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করতে চাই, 
সেটি ara ঘোষ রচিত রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শিশিরকৃমারের প্রয়োগ ভাবনা’ (প্রকাশক : 


১৪৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 





কান্তিরঞ্জন ঘোষ, বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ; প্রথম প্রকাশ : মহালয়া 
১৪১০)। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্য প্রয়োগ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ কীভাবে অনুস্যত হয়েছে তার 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে লেখক জানিয়েছেন, 
বর্তমান গ্রন্থে শিশিরকুমারের নাটাপ্রয়োগ চিন্তার স্বরুপ উদ্ঘাটনে সংগত কারণে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা ও 
প্রয়োগ ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শিশিরকূমারের জন্য রবীন্দ্রনাথ নাট্য সংশোধন ও নাট্যসংযোজনের 
পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। বাংলা থিয়েটার নবমন্ত্রের দীক্ষায় অগ্রসর হোক শিশিরকুমারের হাত ধরে। এমন 
বাসনা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল ছিল। বর্তমান গ্রস্থকে তারই আনুপূর্বিক বিবরণে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। 
মোট দশটি অধ্যায় বিভক্ত গ্রন্থটির পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ও প্রযোজনার 
তালিকা এবং শিশিরকুমারের রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় ও প্রযোজনা তালিকা। রবীন্দ্রনাথ- 
শিশিরকুমারের সম্পর্কের পারস্পরিকতা ও নাট্য বিষয়ে তাদের মত বিনিময়ের বিষয়ে জানতে খাঁরা 
আগ্রহী, তারা এই গ্রন্থ পাঠ করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। 


Q 


এখনকার নাটক বিষয়ক পত্রপত্রিকার কথা উঠলে অবশ্যই প্রথমে উল্লেখ করতে হয় ‘বহুবুপী'র 
(৭ লোয়ার রেঞ্জ কলকাতা-৭০০ ০১৭)। কুমার রায় সম্পাদিত এই পত্রিকার বিশেষ শততম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছে সেপ্টেম্বর, ২০০৩। আলোচ্য সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, “বহুরূপী সংগঠনের 
প্রথম সভাপতি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশের এবং তার মধ্য দিয়ে 
নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা জানানোর জন্য প্রেরণাদান। তাঁর জীবৎকালে সে কাজটা 
করা যায়নি। কিন্তু কিছু পরে বহুরুপীর কর্ণধার শম্ভু মিত্রের ইচ্ছা ও উৎসাহে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ 
পেল।' ১৯৫০ সালে ১লা মে সেই প্রকাশের শুভারম্ত--তারপর প্রায় অনবচ্ছিন্ন ধারায় সে পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই শততম সংখ্যায় সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ গঞ্গাপদ বসু লিখিত 
সম্পাদকীয় সংকলন ঘরোয়া আর, সেই সঙ্গে সংকলিত হয়েছে শততম সংখ্যা পর্যন্ত 
সংখ্যানুক্রমিক তথ্য ও বর্ণানুরুমিক লেখক ও রচনাপঞ্জি। নাটক লিখেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 
শিশিরকুমার দাশ, quem চক্রবর্তী, শ্যামল সেনগুপ্ত, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষ্ম সাহনির লেখা প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন স্বপন মজুমদার, শিরোনাম, এখনকার 
নাটক : বাভবের আরশি” প্রবন্ধ লিখেছেন কুমার রায় (তোমাকে পড়িবে মনে নাট্যকার শিশিরকুমার 
দাশ), সৌরীন ভট্টাচাৰ্য (নাটক দেখ), স্পেনসর সুব্রত দত্ত (নাটকের প্রথম রজনী), সাধন 
চট্টোপাধ্যায় (মুখরিত নীরবতা : বিহুরুপী'র উত্তরকাল)। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্যর স্মৃতিতে একটি 
কবিতা লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। পরবর্তী একশো একতম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে মে, 2008 | 
তাতে প্রবন্ধ চারটি লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ (দশকের অভিমুখে), সৌরীন ভট্টাচার্য (নাটকের শিক্ষা), 
তীর্থঙ্কর চন্দ (সংকটের সংগঠন-_সংগঠনের সংকট), অমিত মৈত্র (বিদ্যাসাগর ; বাংলা নাটা- 
ইতিহাসের অল্লালোচিত GH) | বহুরূপী প্রযোজিত চার অধ্যায়’ ও 'রাজা'র নাট্যবূপ ও সম্পাদিত 
পাঠ মুদ্রিত হয়েছে, যেগুলি শম্ভু মিত্র-কৃত। এ ছাড়া নাটক লিখেছেন অসীম চট্টরাজ ও শ্যামল 
AIS একেবারে শেষে RIT পত্রিকার সংখ্যানুকমিক সূচি সংকলিত হয়েছে। 

বঙ্জরঙ্গ মঞ্চের প্রাতঃস্মরণীয়া অভিনেত্রী বিনোদিনীর মূল্যায়ন আজও হয়নি এই সম্পাদকীয় 
আক্ষেপ থেকে, সম্পাদক রথীন চক্রবর্তী MHP’ (২৩ বর্ষ ৭-১২ সংখ্যা মে, ২০০৪-অক্টোবর, 
২০০৪) পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি নটা বিনোদিনীকে অবলম্বন করে বিন্যস্ত করেছেন। এতে 
বিনোদিনী লিখিত ‘আমার কথা’ ও ‘আমার অভিনেত্রী জীবন’ মুদ্রিত হয়েছে, সম্পাদক দাবি 
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করেছেন : ‘সোমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায় ও নিৰ্মাল্য আচাৰ্য গত ১৯৬০-এর দশকে বিনোদিনী দেবীর ‘আমার 
কথা’-র পুনঃপ্রকাশ করে অসামান্য ও অ্ধাপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, সেখানেও 
মূলানুগ হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভুল আছে। তাছাড়া ওই, বইতে ‘আমার কথা'-র প্রথম সংস্করণকে 
অনুসরণ করা হয়েছিল। নব সংস্করণে যে পরিমার্জন ছিল তা ধরা পড়েনি। আমরা এখানে উভয় 
সংস্করণের ভূমিকা, উৎসর্গ ইত্যাদি পাশাপাশি রেখেছি? এই মন্তব্য পূর্বোক্ত সম্পাদকদ্বয়-কৃত 
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৯৪ পর্যন্ত অনুসরণ করে বলা হয়েছে কিনা সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ 
আলোচ্য সংখ্যাটিতে বিনোদিনী বিষয়ক যাঁদের লেখা মুদ্রিত হয়েছে তারা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত মৈত্র, জগন্নাথ ঘোষ, অনিন্দ্যকুমার মুখোপাধ্যায়, 
অজিতকুমার ঘোষ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস রায় চৌধুরী। 

উৎপল দত্তের জন্মদিন ২৯ মার্চ 'এপিক থিয়েটার’ (সম্পাদকমণ্ডলী : শোভা সেন, অনল 
গুপ্ত, শক্তি বিশ্বাস, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, সৌভিক রায় চৌধুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া পাল, ১৪০/২৪ নেতাজি 
সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০) পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা কিন্তু “নিতান্তই 
লোকবলের অপ্রতুলতায় শতাধিক পৃষ্ঠার সেই প্রকাশনা যতদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে শোভন 
অঙ্গবিন্যাসে প্রকাশ করার চেষ্টায় তারা সময় রক্ষায় অপারগ হয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে জুলাই, 
২০০৪-এ এবং যথারীতি সুমুদ্রিত এবং মূল্যবান রচনার নয়নশোভন সম্ভার হিসেবে। অশোক মিত্র 
(বিশ্বায়িত সংস্কৃতি, সুকান্ত চৌধুরী (সমাজ, সাহিত্য, নাটক), দীপেন্দু চক্রবর্তী তেত্তিবাদ ও 
নাটক), অরূপ মুখোপাধ্যায় শোভিনিকেতনে শেকসপিয়ার ও ভালিন-সন্ধ্যা) অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
(মনের মন্টাজ) প্রভৃতি প্রবন্ধের পাশাপাশি উৎপল were নিয়ে লিখেছেন শিশির মুখোপাধ্যায় 
(নাটকে সাহিত্য ধম এবং উৎপল TET ধারণা), তাপস সেন (উৎপলের সঙ্গে), প্ৰশান্ত ভট্টাচার্য 
(উৎপলদার সঙ্গ)। কিরণময় রাহার স্মৃতিতে লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং উৎপল দত্ত প্রসঙ্গ এসেছে। 
অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কবিতা (ম্যাকবেথএর খোঁজে), গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন 
কাব্যনাটিকা (বাবর ও যযাতি), উৎপল দত্তের সংস্কৃতির বাজারদর’ নিবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান 
পেয়েছে, তাদের অনুমান এটিই তীর শেষ লেখা। এ ছাড়া সংগীত নাটক আকাদেমি আয়োজিত 
১৯৭১-এর এক গোলবৈঠকে যাত্রা বিষয়ে উৎপল দত্তের কথোপকথনের মুদ্রণ এই সংখ্যার একটি 
বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। 

সায়ক নাটাপত্ৰ’ (সম্পাদক : মেঘনাদ ভট্টাচার্য, ৫এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা- 
৭০০ ০০৬) সাধারণত বছরে একবার প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাদের নব পর্যায় দ্বিতীয় সংখ্যাটি 
পূর্বের সুনাম UE রেখে আরও ঝকঝকে চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে। 
আলোচ্য সংখ্যায় সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত নাট্য নিৰ্দেশনা’ শিরোনামে সায়ক নাট্য বক্তৃতামালা ১২ 
একটি প্রধান আকর্ষণ। এ ছাড়া সায়ক নাট্য বন্তৃতামালা ১৩ প্রদান করেছেন সুজয় রায়, তার বিষয় 
‘রবীন্দ্রনাথের নাটাসংগীত” তার বক্তৃতার সঙ্গে গানের ভাণ্ডার থেকে সংগীত পরিবেশন করেছেন 
মানস মুখার্জি, তার প্রসঙ্গিক মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। থিয়েটারের কাছে আমার প্রত্যাশা’ 
বিষয়ে একটি আলোচনায় অশোক মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন : দিব্যেন্দু 
পালিত, অনুপ ঘোষাল, অমিতা দত্ত, অমল দত্ত, প্রদীপ ঘোষ, রবীন দেব, পর্ণব মুখোপাধ্যায়, 
শঙকরলাল ভট্টাচার্য, শানু লাহিড়ী, সৌগত রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত--তাদের বক্তব্য মুদ্রিত আকারে 
সংকলিত হয়েছে। শিশিরকুমার বসু স্মৃতি সম্মান ২০০১ এবং ২০০২ পেয়েছেন শানু লাহিড়ী এবং 
নিমাই ঘোষ, তাদের পরিচিতি ও অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয়ের পাশাপাশি দীপঙ্কর সেনগুপ্ত স্মৃতি 
সম্মান প্রাপক মহম্মদ রেজার অনুষ্ঠান পরিচয়টি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন 
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প্রথমাংশে দীপঙ্কর সেনগুপ্ত স্মরণসভার স্মৃতিচারণগুলি অত্যন্ত শোকবিধুর, তেমনই একেবারে 
শেষাংশে ক্লোড়পত্রে সচিত্র সায়ক-এর তিরিশ বছর কাজের পরিসংখ্যানটি তথ্যবহুল ৷ 


কথাকৃতি দলের কথাকৃতি স্মারক নাটাপত্ৰ ২০০৪’ (সম্পাদক সঞ্জীব রায়, টি জি ২/১০ 
তেঘরিয়া কলকাতা-৭০০ ০৫৯) সংকলনটিতে স্মৃতিচারণ মূলক নিবন্ধ লিখেছেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ ও 
জয়ন্তী সেন যথাক্রমে তৃপ্তি মিত্র এবং গীতা সেনের স্মরণে । প্রথমটির শিরোনাম we দি’ আর 
দ্বিতীয়টির 'মা-র জন্য” উৎপল ঝা লিখেছেন একটি প্রবন্ধ নাটক কি নিজেই ere! এ 
ছাড়াও নাটক লিখেছেন সৌমিত্র বসু (সেই তো তোমার আলো) এবং দেবাশিস সেনগুপ্ত (সংলগ্ন 
কুয়াশারা)। কথাকৃতি দলের এই নতুন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 


MINT ঘরে বাইরে (সম্পাদক : শেখর সমাদ্দার, অনুভাষ দক্ষিণ কলকাতা, এ/৫২, 
রামকৃষ্ণ নগর, পোঃ লক্করপুর (গড়িয়া) কলকাতা-৭০০ ১৫৩) দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় বার্ষিকী 
যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে। এদের বিষয় বিন্যাসের ক্রমটি লক্ষ 
করার মতো, যেমন : সাক্ষাৎকার, বাচন, ফিরে পড়া, নিবন্ধ এবং নাটক। পূর্ববর্তী সংখ্যাটির 
আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে কবির অসামান্য ‘বাচন’ নাটক দেখা” শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। নিবন্ধ 
লিখেছেন অনন্ত হীরা, তার বিষয় : বাংলাদেশের রবীন্দ্র নাটক ও অন্যান্য নাট চর্চা : একটি 
সমীক্ষা’ ফিরে পড়া বিভাগে 'বাসভী" পত্রিকায় ১৮ই বৈশাখ ১৩২৮ সনে প্রকাশিত Show 
মুখোপাধ্যায় লিখিত একটি রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সম্পাদক মনে করেন : ‘এই সময়ের 
থিয়েটারমনস্ক এবং কৌতুহলী পাঠকও এই লেখার মধ্যে তার সময়কে খুঁজে পাবেন বলে আমাদের 
মনে হয়।' নাটক বিভাগে প্রথমটি মোহন রাকেশের (কমল দীঘির রাজহাঁস, অনুবাদ : শ্রাবন্তী 
রায়); পরের নাটকগুলি লিখেছেন যথাক্রমে সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় (হাফিজ মিঞার নাও), উজ্জ্বল 
চট্টোপাধ্যায় (কি নিলে ফাউ), অসীম চট্রোরাজ (আদতে কোনো প্রেসিডেন্ট নেই), এবং শেখর 
সমাদ্দার (কালভৈরব)। সবশেষে উল্লেখ্য, বক্তব্যে এ বিস্তারে যেটি সমগ্র পত্রিকার মর্যাদার প্রতিনিধি 
হতে পারে-_সেটি দেবাশিস মজুমদারের সঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, শিরোনাম চাই 
থিয়েটারের কালচার, কালচারের মধ্যে থিয়েটার। পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকল্পের ক্রমানুসারে এটি দ্বিতীয় 
পর্ব। তার কালের থিয়েটারের অনেক ঘটনা, অনেক তথ্য, অনেক যুক্তি-তর্কের সমাহার এই 
কথোপকথন, আমাদের সংস্কৃতিচর্চার একটা বিশেষ পর্বকে অনেক গভীর থেকে তুলে ধরেছে। 


নাটাকথা' (সম্পাদক : সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জি, নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মার্চ, ২০০৪) 
পত্রিকাটি তাদের বিশেষ সংখ্যাটি সাজিয়েছেন ‘থিয়েটারে খত়িককুমার ঘটক’ নাম দিয়ে। প্রায় সাড়ে 
তিনশো পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটিকে মোট পনেরোটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তার নিজের লেখা প্ৰবন্ধ- 
সাক্ষাৎকার ছাড়াও তার নাটকের বিষয়ে, তার প্রযোজনার বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। নাট্য 
শিক্ষক হিসেবেই বা তার ভূমিকা কী রকম ছিল-_সে সব অনেকটাই বিভিন্ন জনের লেখা থেকে 
বোঝা যায়। দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচাৰ্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, তাপস 
সেন, শোভা সেন, উৎপল দত্ত, খালেদ চৌধুরী, পানু পাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার রায়, জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায়, চিত্রা সেন, শ্যামল ঘোষ, শক্তি সেন, কনিষ্ক সেন, সুরমা ঘটক, অজিতকুমার ঘোষ, 
শিশির সেন প্রমুখের প্রবন্ধের সঙ্গে কমল সাহার “wee অদ্বিতীয়" ছাড়াও একেবারে শেষে তীর 
বিষয়ে কয়েকটি তথ্যপঞ্জি মুদ্রিত হয়েছে। পত্রপত্রিকায় তার লেখা নিবন্ধ এবং “অভিনয় দপ্ণ’ 
পত্রিকার সম্পাদকীয় ও সূচি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। খত্বিকের নাট্যচৰ্চার সব দিক নিয়ে এরকম 
একটি পত্রিকার সার্বিক আয়োজন নাট্যকমীদের কাছে সমাদর পাবে নিশ্চয়। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৪৭ 


নাটকের পত্ৰিকা না হয়েও, তাদের সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটি মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা 
হিসেবে প্রকাশ করেছে 'অনুষ্টুপ’ (সম্পাদক : অনিল আচাৰ্য, ৩৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৪১১, এই সংখ্যার 
আমন্ত্রিত সম্পাদক : দেবাশিস সেনগুপ্ত)। এর আগেও বাংলা নাটক অবলম্বন করে তীরা দুটি 
বৃহদায়তন সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য সংখ্যাটির বিষয়-বিন্যাস বিষয়ে দেবাশিস 
জানিয়েছেন : 

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সংকলনটিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন! চলচ্চিত্র, কবিতা, নাটক ও টুকরো কথা। 

চলচ্চিত্র, কবিতা ও নাটক এই তিনটি বিভাগে প্রকাশিত তিনটি সাক্ষাৎকার থেকে একদিকে যেমন পাওয়া যাবে 

নিজের কথা, নিজের কাজ, নিজের চিস্তাভাবনার অতীত, বর্তমান, হয়তো বা ভবিষ্যতেরও কোনো ইঙ্গিত তেমন 

আরেকটি দিকে এক অস্তরঙ্গ, একেবারে নালে গোলে মাখা অতি সাধারণ আলাপচারী মোহিতদাকে। তিনটি 

বিভাগে প্রকাশিত নিবদ্ধগুলি থেকে আমর! পাব ওঁর বিভিন্ন কাজ, তার উৎস, নানা ঘটনার এমন সব কথকতা 

যা হয়তো কোনো এক দুব ভবিষ্যতে বাংলা নাটকের ইতিহাস তৈরিতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে থাকবে। 
সংখ্যাটি খারা পড়বেন তারা অবশ্যই এই আকাঙ্ক্ষার সত্য অনুভব করতে পারবেন বলেই মনে হয়। 
অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ একটু সরিয়ে রেখে, শুধু নাটকের বিষয়সৃচিটির দিকে দৃষ্টি দিলে অনেক 
আকর্ষণ চোখে পড়বে। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাড়াও, এই বিভাগে কুমার রায়, 
বিভাস চক্রবর্তী, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, শুভ্র মজুমদার, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সৌভিক রায় চৌধুরী, 
সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র বসু, সীমা মুখোপাধ্যায়, রাম মুখোপাধ্যায়, 
জয়তী বসু, ডলি বসু, সুমিতা সিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার, দেবাশিস দাশগুপ্ত এমনকী 
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট লেখাও সংকলিত হয়েছে। শ্রাবণী গুপ্ত তৈরি করে দিয়েছেন নাটক, 
মঞ্চায়ন ও অন্যান্য SIM! আর সব শেষে স্থান পেয়েছে মোহিত চট্টোপাধ্যায়-কৃত শেকসপিয়রের 
অনুবাদ whom বণিক’! বর্তমান নাট্যজগতের প্রবীণদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এই 
উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। 
পত্রিকা নাট্যকলা : ৫’ (সম্পাদনা : অধ্যাপক দত্তাত্রেয় দত্ত, ধুব দাস, দেবাশিস রায় চৌধুরী, 
শুভাশিস হালদার ; প্রকাশক : কর্মসচিব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রকাশ : ২৭ চৈত্র 
১৪১০, ৩১ মার্চ, ২০০৪)। সংখ্যাটি শুরু হয়েছে আরব, তৃপ্তি, মিত্র ও প্রযোজনা রক্তকরবী’ 
প্রবন্ধ দিয়ে, লিখেছেন দেবাশিস রায় চৌধুরী। পরবর্তী প্রবন্ধগুলির লেখক যথাক্রমে ধুব দাস 
(রেখটের প্রাসজ্গিকতা), সিদ্ধার্থ চক্ৰবৰ্তী (এলভিন পিসকাটর ও তীর রাজনৈতিক থিয়েটার), 
সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় (অথ চারিতকথা), দেবকুমার পাল (ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা : এক নতুন 
থিয়েটারের খোঁজে), অমর ঘোষ নোট্যশিক্ষক অহীন্দ্ৰ চৌধুরী)। নাটক লিখেছেন জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, 
শুভাশিস হালদার, দত্তাত্রেয় দত্ত, সৌমিত্র বসু। বিদেশি পাঠকদের কাছেও নাট্যচর্চা সংক্রান্ত কিছু পাঠ্য 
উপস্থিত করার জন্য তারা একটি ইংরেজি বিভাগও সংযুক্ত করেছেন। তাতে জন উইলেট, অমিতাভ 
রায়, দেবু ভট্টাচার্য এবং অবুপরতন বসু লিখেছেন, এগুলির প্রত্যেকটিই ছাত্র ও শিক্ষকদের কাজে 
লাগবে বলেই তাদের ধারণা। 

সবশেষে উল্লিখিত হচ্ছে নন্দন’ (সম্পাদক : বিপ্লব we, নবপর্যায় ১৪ বর্ষ: সপ্তম 
সংখ্যা, জুলাই, ২০০৪) পত্রিকার ‘বাংলা নাটক সমকালীন প্রেক্ষাপট’ শীর্ষক বিশেষ সংখ্যার। 
নাট্যজগতের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত প্রবীণ ও নবীন সাতজন এই সংখ্যায় লিখেছেন। 
তারা হলেন শমীক বন্দোপাধ্যায় (থিয়েটারের হাধীনতার প্রশ্ন), বিভাস চক্রবর্তী (নাট্যভাবনা), 


১৪৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কিছু AS : নাটক অঙ্ধযুগের মানুষ), সৌমিত্র বসু (অন্যরকম ভাষা), কুত্তল 
মুখোপাধ্যায় (বাংলা থিয়েটারের সংস্কৃতি, ডলি বসু (থিয়েটারের সন্ধানে) ও ব্রাত্য বসুর 
সাক্ষাৎকার (যে নাটক লিখতে চাই তা লেখা হয়ে ওঠেনি)। 


বাংলায় পত্রপত্রিকার জগতে শুধু থিয়েটারকে কেন্দ্ৰ করে বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে 
go থিয়েটার; ‘গণনাট্য -র মতো পত্ৰিকা। সিউড়ি থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে মফস্বল বাংলার 
নাট্যপ্ৰেমীদের মাসিক মুখপত্র হিসেবে ‘আননায়ুধ'। AÈ বৃহস্পতি নাটা মুখপত্র’ নামে একটি 
পত্রিকা ১৯৮৫ সালে লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ১৯৯৫ থেকে সাপ্তাহিকে রুপান্তরিত 
হয়েছে, অবশ্য এই দুটি পর্বে তার নাম ছিল ‘নাট্য মুখপত্ৰ’ ১৯শে আগস্ট, ২০০৪-এ তাদের 
৪৫০তম সংখ্যাটি প্রকাশ করে সম্পাদক শিব মুখোপাধ্যায় একটি দুরুহ প্রগের সামনে আমাদের দাঁড় 
কেমন করে বাংলা থিয়েটার এবং থিয়েটার সম্প্রদায় তার শক্তির উৎসে ফিরতে পারে---সেটাই আমাদের 
ভাবাচ্ছে, কারণ প্রতি বৃহস্পতি নাট্য মুখপত্র তো আমাদের থিয়েটারেরই আয়না। seo সংখ্যা পর্যন্ত নাট্য 
মুখপত্রর বাঁচা একভাবে আমাদের থিয়েটারের চলমানতাই প্রমাণ করে। সেই থিয়েটারের চলায় ছন্দপতন ঘটলে 
তার মুখপত্র চলবে কি নিয়ে, কেমন করে। 
বাংলা থিয়েটারের অসংখ্য কর্মী, তার দর্শকমণ্ডলীকে আজ এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর খুঁজতে হবে--- 
এ মুহূর্তে সেই কাজে হয়তো সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি থিয়েটার-এর আদর্শ প্রকাশন কর্মের অনেকটা 
দিশারী হয়ে উঠতে পারে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৪৯ 


প্‌ ব. নাট্য আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


রথীন চক্রবর্তী 


উনবিংশ শতাব্দীর আগে আরবের মানুষ থিয়েটার চিনত না, অধিকাংশ আরব ও অ-আরবীয় 
পণ্ডিতেরই এমত অভিমত। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পশ্চিমি ওরিয়েন্টালিস্টরাও। ভূমধ্যসাগরের 
পূর্বাঞ্চলের ভূমিতটে থিয়েটার নামী এই প্রায়-অচেনা বিদেশি বিষয়টি 'দুটি’ মাহেন্দ্রক্ষণে এসে 
আছড়ে পড়েছিল বলে তারা মনে করেন। প্রথম ঘটনা হল, গ্রিক ও রোমানদের হাতে নিকট প্রাচ্যের 
সমূহ পরাজয়ের সূত্রে হেলেনিস্টিক থিয়েটারের পদস্থাপন এবং দ্বিতীয় ঘটনা হল, উনবিংশ শতকে 
যখন পশ্চিমি থিয়েটারের অনুকরণ ঘটতে চলল আরবের বালুকাভূমিতে। এটা কি উপনিবেশীয় 
আত্মসমর্পণের ফসল ? নাকি ওপনিবেশিক বিস্তারের সাংস্কৃতিক প্রচার ও প্রসারণ ? এই প্রশ্নের 
ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু থিসিস রচিত হয়ে গেছে এবং একটি চিন্তাধারা, অগভীর হলেও পথের 
দাগ কেটে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের তাতে আর উল্লাস ধরে না। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে নাকি এমনই বিষয় ছিল, ওরিয়েন্টালিজমের সিউডো- 
para Seis CICS SE ae alae aia ior ata 
সেখানে থিয়েটারের বারান্দা নিৰ্মাণ করে দিয়েছে। 


কিন্তু ইতিমধ্যেই এর বিপরীতে কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি দেখিয়েছেন, উনবিংশ শতাব্দীর 
পূৰ্বেই, প্ৰি-মডাৰ্ন আরব জগতে ‘secular and live 06806’-এর সগর্ব উপস্থিতি ছিল। এটা 
ব্যাপকভাবে এবং জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা পায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইজিপ্টে। কিন্তু 
এটা প্রথম ঘটেছিল সিরিয়ায়! সিরিয়ার fom ব্যবসায়ী মারুন অল-নাকাশ (১৮১৭-১৮৫৫) 
ইউরোপ সফরে গিয়ে প্রবলভাবে ইতালীয় অপেরায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে বেইরুটে 
নিজের বাড়িতে তিনি তারই লেখা একটি নাটক প্রযোজনা করেন। নাটকটির নাম পরিওয়াইয়াত 
আল-বাখিল' বা ‘The Story of the Miser’ | ১৮৪৮ সালে মঞ্চায়িত এই নাটকটিতে মলিয়েরের 
‘L’Aare’ নাটকের ছাপ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, নাটকটি 
মলিয়েরের প্রত্যক্ষ অনুবাদ নয় কোনোভাবেই। নাটকে আছে প্রচুর গান। যে গান আরবভূমির মস্ত = 
বড়ো সম্পদ। মারুন অল-নাক্কীশের মৃত্যুর পর তার ভাইপো সালিম অল-নাকাশ (১৮৮৪ সালে তিনি 
মারা যান) ওই থিয়েটারের দলকে নিয়ে যান আলেকজান্দ্রিয়ায়। 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে লেখাপড়া-জানা খ্রিস্টান-সিরীয়দের অনুপ্রবেশ ক্রমেই 
বাড়তে থাকে ইজিপ্টে | সেখানে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ব্যুৎপত্তি দেখাল, সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে জায়গা নিল। ফলে আরব রেনেসীতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, এবার তার 
উলটোটাই ঘটতে লাগল। সিরিয়ান ক্রিশ্চিয়ানরা বিভিন্ন কৃতিত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে শুরু করল। 
তথাপি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইজিপ্ট হয়ে ওঠে সমগ্র আরব দুনিয়ায় নাট্যচর্চার মূল ও প্রধান 
cre | ইজিপশিয়ান ইহুদি ইয়াকুব সানু (য্যাকব সানুয়া, ১৮৩৯-১৯১২) এবং জাতিতে সিরীয় আবু 
খলিল আহমদ অল-কুববানি (১৮৩৯-১৯০২)-_ এরাই হলেন প্রথম দুই মুসলিম ব্যক্তি যাঁরা 
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থিয়েটারের অঙ্গনে বিশালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই তাদের লেখা নাটক ইজিপ্টে 
প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করেছেন | 


এই তথ্যের পরেও নিরন্তর দাবি তোলা হচ্ছে, প্রবন্ধ ও গ্রন্থে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আরবদের কাছে 
থিয়েটার শব্দটাই অপরিচিত ছিল, বিশেষত প্যালেস্টিনীয়দের কাছে। একমাত্র বাতাসে উড়ে যাওয়া 
পশ্চিমি সাংস্কৃতিক বীজ কোনো এক পাখির ঠোটে চলে যাওয়াতেই মধ্যপ্রাচ্য এই সংস্কৃতিতে 
সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। 

হ্যা, প্যালেস্টাইন থিয়েটারে সে ঘাটতি ছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ 
শতাব্দীরও প্রথম কয়েক দশকে সেখানে আধুনিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের আগে পৰ্যন্ত প্যালেস্টিনীয় সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতির তেমন যোগাযোগও 
ছিল না। প্যালেস্টিনীয় সচেতনতাবোধ যাকে বলতে পারি, সেটাও ছিল যথেষ্ট মিয়মান। পরিস্থিতির 
বদল ঘটতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে। আর আইডেনটিটির সঙ্গে সঙ্গে 
প্যালেস্টিনিয়ান আইডেনটিটিও গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে তা সঞ্জাত হয় সাহিত্যে এবং তারপর 
থিয়েটারে। 


কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই গেল এবং আরও জোরালো হল : ‘Arab theatre is far Arabian, 
and Palestinian theatre, a remote possibility for brewing up without the West’ | এই 
বিরাট প্রশ্নটি নিয়ে চলেছে দিনরান্তির যুদ্ধ, গবেষণার স্তরে। আমাদের সৌভাগ্য যে তার একটি 
চমৎকার বিবরণ, গবেষণা আমরা পাই Reuven Snir লিখিত তীর ‘Palestine Theatre : 
Historical Development’ গ্রন্থে । বইটি প্রকাশ করেছে হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়। 
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জহর গঙ্গোপাধ্যায় তার শতবর্ষেও প্রাসঙ্গিক 


অমিত মৈত্র 


বাংলার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের আলো-ঝলমল দিন এখন অতীত, ইতিহাসের সামগ্রী মাত্র ; বিশ্বায়নের 
দাপটে বাংলার চলচ্চিত্র থেকেও বাঙালিয়ানা প্রায় নির্বাসিত। কিন্তু তবু বিগত শতকের কয়েকজন 
নটনটার অভিনয়কলা আজও বেশ প্ৰাসঙ্গিক। জহর গঙ্গোপাধ্যায় এমনই এক লোকমান্য নট। প্রায় 
গয়ত্রিশ বছর আগে মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রঙ্গালয় থেকে--তবু আম-জনতার মনে জহর 
গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি এখনও ধূসরিত হয়ে যায়নি। অতি স্বাভাবিক অভিনয়ের মডেল হিসাবে অসংখ্য 
সুধীর স্মৃতিচারণে তার প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসে। আসলে, ১৯২৬ থেকে ১৯৬৯ সাল, প্রায় 
চুয়াল্লিশ বছরের অভিনয়-জীবনে নট জহর গঙ্গোপাধ্যায় নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র স্টাইল তৈরি করতে 
পেরেছিলেন। অননুকরণীয় সেই স্টাইলকে অনুসরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে তার জীবৎকালে, 
এমনকী তীর মৃত্যুর পরেও। কিন্তু অনন্যতাকে অনুকরণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলার রঙ্গালয়ের 
গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক গঠন এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তার নাট্যকলা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেছেন 
জহর গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বলিষ্ঠ চেহারার লোক, কিছুটা স্থুলকায়ও বলা যেতে পারে, মুখমণ্ডল ছিল ভারী ও 
ভরাট। অর্থাৎ তার চেহারার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীৰ্য ছিল। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত 
ধরনের। এমন একটি দিলখোলা, খোসমেজাজী প্রাণবস্ত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তার আকৃতি ও স্বভাবের 
বিভিন্নতা তার অভিনয়ে রসের বিচিত্রতার মধ্যে প্রতিফলিত হত। তিনি গম্ভীরভাবে অভিনয় করতেন, কিন্তু 
লোকে সেই গম্ভীর অভিনয়ের তলা থেকে কৌতুকের উঁকিঝুঁকি লক্ষ্য করতো । আবার যখন দর্শকেরা ভেবে নিত 
যে কৌতুকরস পরিবেশনই অভিনেতার উদ্দেশ্য তখন বিস্মিত হয়ে তারা অনুভব করতো যে কৌতুকের ছলে 
অভিনেতা কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে করুণ রসে সিক্ত করে ফেলেছেন) জহর গঙ্গোপাধ্যায় অতি দ্রুত তড়বড় করে 
কথা বলতেন। অন্য অভিনেতার পক্ষে এই ধরনের বাচন-ভঙ্গি বিসদৃশ হয়ে Baw কিন্তু জহর গঞঙ্োপাধ্যায়ের 
এই ধরনের বাচনভঙ্গির জনোই তাকে বেশী ভাল লাগত। 
অন্যত্র অধ্যাপক-গবেষক সুশীলকুমার চৌধুরী মন্তব্য করেছেন : 
Jahar Ganguly, however, was different. Even with a stage hero’s stature and 
appearance, Jahar Ganguly preferred to do roles in which he could take 
more liberty with his free and easy manners. ...... in the later part of his 
career he excelled in character with depth, particularly where humour and 
pathos were combined. 


জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যক্লিয়ার এই স্বাতন্ত্য মঞ্চে যেমন তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল তেমনি 
চলচ্চিত্রের শিল্পী মহলেও অনন্য এক নটরুপে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। আর্ট থিয়েটারের শিল্পী হওয়া 
সত্ত্বেও অতি অভিনয়ের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া--সেকালের বিচারে খুব কম কঠিন ছিল না। 


১৯০৩ সালের ৫ই নভেম্বর ২৪ পরগনার সেতুপুর গ্রামে জহর গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ 
করেন। শৈশব অতিবাহিত হয় গ্রামীণ পরিবেশেই। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। ছাত্রজীবনের 


লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্ৰন্কার। 
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শুরু বঙ্গবাসী স্কুলে। নাটকের প্রতি আকর্ষণের সূচনা এই স্কুলেই। প্রয়াত গবেষক দেবনারায়ণ PAT 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি আর নাটকে অংশ নিতে নিতে 
অভিনয়কে ভালোবেসে ফেলেছিলাম'। স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে বঙ্গবাসী কলেজেই ইন্টারমিডিয়েট 
শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে পড়াশোনা বন্ধ করে বেঙ্গল টেলিফোনে চাকরি 
নেন। মঞ্চের নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাই চাকরির সাথে সাথেই ১৯২৬ সালে যোগ দিলেন 
মিত্র থিয়েটারে। 

আ্যালফ্রেড মঞ্চে শিশিরকুমার মিত্র শুরু করেছিলেন মিত্র থিয়েটার ১৯২৬ সালের ২রা 
এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের পৌরাণিক নাটক Seah দিয়ে যাত্রা শুরু হল মিত্র থিয়েটারের। এই 
নাটকেই প্রথম পেশাদারি রঙ্গালয়ে অভিনয়ের হাতেখড়ি হল জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের! অবশ্য প্রথম 
নাটকের কুশীলবের তালিকায় সেদিন তার নাম ছিল সুলাল গাঙ্গুলি। শিল্পী মহলে এই নামেই 
পরিচিত ছিলেন তিনি। দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন__ 
. জহর গাঙ্গুলী। নাট্যলোকের একটি অবিস্মরণীয় নাম। কাছের মানুষদের কাছে তিনি ‘সুলাল’ 
নামেই পরিচিত” 

বিলাল নিনি Re ae নারির জন 
করলেও পরবর্তী কালে নটের তালিকায় সুলাল গাঙ্গুলির পরিবর্তে জহর গাঙ্গুলি নামেই তিনি 
অভিনয়. করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত Apo? নাটকের ব্যর্থতাই ছিল এ সিদ্ধান্তের পেছনে অন্যতম 
কারণ। ya নাটকে বরুণ চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ নাটক মিত্র থিয়েটারকে 
কোনো লাভ এনে দিতে পারেনি। ফলে নাটক বন্ধ হয় এবং নতুন নাটক ধরা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
অলীকবাবৃ সেদিনের নবাগত সুলাল গাঙ্গুলি নতুন নাটকে -উদ্ৃত্তে পরিণত হন। বসে থাকতে হয় 
উইংসের আড়ালে। তবু জহর গাঙ্গুলির সেই প্রথম নাটকের অভিনয় লিপি এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
হিসেবে উল্লেখ করা হল : 


মহিষাসুর নির্মলেন্দু লাহিড়ী 
ae - প্রকাশ মুস্তাফি 
বিষ্ণু : হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি 
চন্দ্র : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
- , বরুণ সুলাল গাঙ্গুলি 
কুটুস : ধীরেন গাঙ্গুলি ডি জি) 
,._ শচী :  নিভাননী 
+ কামকলা ন '_ কুসুমকুমারী 
পৃথিবী ৰ নরীসুন্দরী 


দুটো বছর মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ আর পাননি ; অথচ শুধু চাকরি নিয়ে AEBS থাকতে 
পারেননি জহরবাবু। তাই ভ্রাম্যমান থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন। অভিনেতা প্রিয়নাথ ঘোষের সান্নিধ্য 
এবং উৎসাহ সেদিন তাকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল, নয়তো অভিনেতার জীবন বরণ করে নেওয়া 
8 ১৯৩১ সালে 
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ডাক পাঠালেন আর্ট থিয়েটারের মঞ্চাধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্ৰীচৈতন্যের জীবনকথা নিয়ে 
অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ’। স্টার প্রেক্ষাগৃহে আর্ট থিয়েটারের ‘কণাৰ্জুন' ইতিহাস সৃষ্টি 
করলেও তারপর থেকে এঁতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের অভিনয় চলেছিল। ফলে ভক্তিমূলক 
নাটকের তাগিদে নামানো হল 'শ্রীগৌরাঙ্গ'। জহর গাঙ্গুলি পেলেন নিত্যানন্দ চরিত্রে অভিনয়ের 
সুযোগ। দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন : 

'অবতারসার গোরা অবতার কেহ না চিনিল তারে। 

করি নীরে বাস গেল না তিয়াস আপন করম ফেরে ॥' 


এই গানটি গাইতে গাইতে যখন তিনি মঞ্চে প্রবেশ করতেন, তখন দর্শকেরা মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়ে 
যেতেন।’ - 
শ্রীগৌরাঙ্গ' জহর গাঙ্গুলিকে এনে দিল সুনাম__আর বাংলার দর্শক জেনে গেল নাচ-গান 
এবং অভিনয়ের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি হঠাৎই ফুরিয়ে যাবার জন্যে 
আসেননি। প্রমাণ হয়ে গেল যে মিত্র থিয়েটারে Ayal’ নাটকের তুচ্ছ ভূমিকা বরুণের চরিত্রে 
অভিনয়ের জন্যে জহর গাঙ্গুলির জন্ম হয়নি। 

'শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকের অদ্ভুত জনপ্রিয়তার কারণে স্টার থিয়েটারে এক বছরের কালসীমায় 
কোনো নতুন নাটক ধরা হল না। তারপর ১৯৩২ সালের ১২ই মার্চ মঞ্চস্থ হল অনুরূপা দেবীর 
উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক “পোষ্যপুত্র'। এ নাটকের ফটিকটাদ চরিত্র সৃষ্টি জহর 
গাঙ্গুলির অসাধারণ কীর্তিরূপেই স্মরণীয়। ‘বাংলার নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে’ মন্তব্য করা হয়েছে 

পোষ্যপূত্র নাটকে বখাটে যুবক ফটিকাদের ভূমিকায় অভিনয় করে জহর গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা 

লাভ করেন। কারো কারো মতে এই অভিনয় তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অভিনয়। তড়বড়ে কথা বলা, HHA 
প্রাবান ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতার নিজস্ব সত্তার একটি আশ্চর্য মিল ছিল, সেজন্য অভিনেতা এবং অভিনীত 
চরিত্র এখানে এক হয়ে গিয়েছিল বলেই অভিনয় এরূপ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। 

'অমৃতবাজার পত্রিকার (১৭ই মার্চ, ১৯৩২) সমালোচক লিখেছিলেন : 


But whole humour of the piece is centred in Fatikchand who took whole 
house by storm of his humorous acting. 


ডক্টর হেমেন্দ্ৰনাথ দাশগুপ্ত তার ‘ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" aces দ্বিতীয় খণ্ডে পোষ্যপুত্ৰ’ নাটকের 
প্রসঙ্গে লিখেছেন, “জহরবাবু ফটিকটাদের দীর্ঘ ভূমিকায় এত আনন্দ দান করিয়াছিলেন, যে মনে হয় 
জহরবাবু মঞ্চ ও পর্দায় অনেক ভূমিকায় অবতরণ করিলেও ফটিককে কোনটিই অতিক্রম করিতে 
পারে নাই!’ 

ফটিকাদের চরিত্রে অভিনয় করার পরও লঘু রসের চরিত্রে ছাপমারা কমেডিয়ান হতে চাননি 
হিসাবে জহর গাঙ্গুলি দর্শকের ভালোবাসা আদায় করে নিলেন। এ নাটকের মাত্র দু দিন আগে মঞ্চস্থ 
হয়েছিল ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত সামাজিক নাটক ‘বড় বউ’। এ নাটকেও এক নির্বোধ হাবাগবা 
যুবকের চরিত্রে রূপদান করে প্রশংসিত হন জহর গাঙ্গুলি প্রমাণ করে দেন যে চরিত্র নির্মাণের রহস্য 
তার অধিগত। নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি অতি অখ্যাত অকিঞ্চিৎ এক চরিত্র নির্মাণে জহর গাঙ্গুলি 
আদায় করে নেন এক বহুমুখী নটের স্বীকৃতি। কলকাতার নাট্য ইতিহাসে লেখা হয়েছে 

In these two plays, ‘Bara Bau’ and ‘Manmoyee Girls’ School’ Jahar 


Ganguly, who later became a reputed artiste both of the stage and the 
screen, came into prominence for the first time. 
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আর্ট থিয়েটারে থাকার সময়েই জহর গাঙ্গুলি নাট্যশিক্ষক এবং মঞ্চাধ্যক্ষ হিসাবে 
পেয়েছিলেন অপরেশচন্দ্রকে। ফলে অভিনেতা হিসাবে যা কিছু অসম্পূর্ণতা-_তা দূর হয়ে গেল 
অপরেশের অদ্ভুত নাট্যশিক্ষার গুণে। তাই গুরু হিসাবে জহর গাঙ্গুলি প্রিয়নাথ ঘোষেরও ওপরে স্থান 
দিতেন অপরেশচন্দ্রকে। ইতিমধ্যে আর্ট থিয়েটারে ভাঙন এল। স্টারের পরিচালন ক্ষমতা এল শেঠ 
সুখলাল কারনানির হাতে। আর্ট থিয়েটার সরে গেল স্টার থেকে। জহর গাঙ্গুলিও স্টার ছেড়ে 
দিলেন। ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেছেন। ১৯৩১ সালে নির্বাক ছবি “গীতা তে 
অভিনয় করেছেন। আর্ট থিয়েটার ছাড়ার পর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন আরও বেশি 
করে। ১৯৩৪ সালে ঠীদসদাগর* ছবিতে জহর গাঙ্গুলির অভিনয় প্রশংসিত হল। বিশেষ করে সবাক 
চিত্রে মঞ্চের অভিনেতা জহর গাঙ্গুলির সাবলীল অভিনয় মুগ্ধ করল দর্শকদের। মঞ্চের পাশাপাশি 
জহর গাঙ্গুলি হয়ে উঠলেন চলচ্চিত্রের নিয়মিত অভিনেতা । কত অসংখ্য ছবি। সে সময়ে তার 
- অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল-_ তুলসীদাস; দেনাপাওনা” ‘মানময়ী গালগ্‌ ফুল’ প্ৰফুল্ল’, 
পথের শেষে, TIN, Rage, নিষ্কৃতি 
জগতে। অভিনয় পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে। চিত্রজগতের ব্যস্ততা নিয়ে কিন্তু মেতে 
থাকতে পারেননি। স্টার থেকে বেরিয়ে আসার পর রংমহলে ভাক পাঠিয়েছেন রংমহলের নতুন দুই 
প্রযোজক যামিনী মিত্র এবং রঘুনাথ মল্লিক। ১৯৩৪ সালের ৭ই আগস্ট শুরু হল সৌরীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের কাজরী”। 'যবনিকার অভ্তরালে' নামে একটি গল্পের নাট্যরূপ এমন আশ্চর্য জনপ্রিয়তা 
পেয়ে গেল যে এই একটি নাটকে রংমহলের নতুন প্রযোজকেরা রংমহলকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখতে 
শুরু করলেন। জহর গাঙ্গুলি এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন শ্যামল ও বরদা-_এই দুটি চরিত্রে। 
নাটকটি সম্বন্ধে অধ্যাপক-গবেষক সুশীলকুমার মুখার্জি লিখেছেন : 
Of a completely different nature was Sourindra Mohan Mukherjee’s 
‘Kajori’, presented on 7 August 1934. Originally a green room story, called 
“Yabanikar Antarale’, with a good deal of fun, hilarity and satire, Kajori, 
when presented on the stage had a romantic-lyrical element added to it 
through a love story set in a picturesque natural background. The play 
proved immensely entertaining, specially of the smart performance of the 
Rangmahal artistes. 


শিহরণ — ভূমেন রায় 
অনাদি — নরেশচন্দ্ৰ মিত্র 
পিশেমশাই --  হীরালাল চট্টোপাধ্যায় 
তমাল ও পল্লব — adores রায় 
বরদা ও শ্যামল = জহর গাঙ্গুলি 
লিলিলাল —  যোগেশচন্দ্ৰ চৌধুরী 
কোয়েলা — সুহাসিনী 
মি. ঘোষ -- অমর বসু 
আশু —  কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 


এর পরেই ২০শে সেপ্টেম্বর শুরু হল ‘বাংলার মেয়েশ রংমহল মঞ্চের ইতিহাসে জনপ্রিয় 
নাটকের খালিকায় এ নাটক বারবার উল্লিখিত। এ নাটকে জহর গাঙ্গুলির প্রকাশ চরিত্র সৃষ্টি 
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সেকালের সমালোচকদের বিস্মিত করেছিল, যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন তারা রংমহলের পরবর্তী 
নাটক 'রাবণচএর নামভূমিকায় জহর গাঙ্গুলির অভিনয়ে | 


এর পরেই জহর গাঙ্গুলি যোগ দিলেন নাট্যনিকেতন মঞ্চে। ১৯৩৭ সাল পৰ্যন্ত অভিনয় 
করেছেন নাট্যনিকেতনে। এই মঞ্চে “বিদ্যাসুন্দর’ নাটকে সুন্দর, কেদার রায়’ নাটকে ঈশা খাঁ, আর 
‘গোরা’ নাটকে বিনয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে জহর গাঙ্গুলি প্রমাণ করে দিলেন বাংলার সাধারণ 
রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠিত প্রধান নটেদের অন্যতম তিনি। ফলে নাট্যনিকেতন থেকে রংমহল, রংমহল 
থেকে নাট্যভারতী, আবার স্টার, তারপর কালিকা, কালিকা থেকে বিশ্বৰূপা--একের পর এক মঞ্চে 
নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণ এক ধারাবাহিকতা গড়ে তোলেন তিনি। সবচেয়ে আশ্চৰ্য ব্যাপার 
হল যে সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সাথে অভিনয় করা সত্তেও, শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অধীনে 
থেকেও জহর গাঙ্গুলি তার অভিনয়ে কারও কার্বন কপি হয়ে ওঠেননি। অহীন্দ্ৰ চৌধুরী, নরেশ মিত্র 
যোগেশ চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি নট-নির্দেশকদের সঙ্গে কাজ করা সত্ত্বেও জহর গাঙ্গুলি 
ছিলেন স্বতন্ত্ৰ ধরনের নট। অথচ তার অভিনয় ভঙ্গিমা চরিত্রের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে একঘেয়েমি সৃষ্টি 
করত না। বখাটে যুবক ফটিকটাদ, (‘পোষ্যপুত্ৰ’) বা রোমান্টিক কমেডির নায়ক মানসের ( মানময়ী 
গালপি স্কুল’) ভূমিকায় যেমন সাবলীল--ঠিক তেমনি সাবলীল রাবণ চরিত্রায়ণে, পারিণীতা" নাটকের 
খগেন চরিত্রে, অথবা “aera” নাটকের নৃশংস বনবীরের চরিত্র সৃষ্টিতে। সবচেয়ে বড়ো কথা যে 
এমন অদ্ভুত এক বাঙালিয়ানা তার অভিনয়ে ছিল, যে শরৎ-নাটকের চরিত্রাভিনয়ে জহর গাঙ্গুলি 
দর্শককে আপ্লুত করে রাখতেন। ‘দেবদাস’ নাটকের নামভূমিকা অভিনয়ে মুগ্ধ সমালোচক 
অজিতকুমার ঘোষ লিখেছিলেন 

দেবদাস চরিত্রের মৰ্মস্পৰ্শী কারুণ্যতার ক্রমিক অধঃপতন, চরম শূন্যতাবোধ এবং তিল তিল করে তার আত্মহনন 

জহর গঙ্গোপাধ্যায় তার অভিনয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার বন্ধু এবং প্ৰতিদ্বন্দী ছবি 

বিশ্বাসও পরে দেবদাস চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। [ কিন্তু ] একই চরিত্রে দুই শিল্পী তাদের er 

রীতিতে সমান অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 


শ্রীকান্ত' নাটকে অভয়ার পাষণ্ড স্বামীর ভূমিকায়, কিংবা বিন্দুর ছেলে বর যাদব বা ‘নিষ্কৃতি’ 
নাটকের গিরিশ চরিত্রে জহর গাঙ্গুলি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তা অনেক শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্র-নায়কের 
পক্ষেও পাওয়া সম্ভব হয়নি। 


দিলদার, দুই পুরুষ’ নাটকে সুশোভন, ‘প্রফুল্ল’ নাটকে ভজহরি এবং ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকে গোলাম 
হোসেন। এ চরিত্রগুলির প্ৰত্যেকটিই আপাতভাবে হালকা চরিত্ৰ--যেন হাস্য-পরিহাসে দর্শকদের তৃপ্তি 
দেবার জন্যেই চরিত্রগুলির সৃষ্টি। কিন্তু এ সবকটি চরিত্রেই দেখি যে পরিহাস-রসিকতার পথ ধরে 
হঠাৎই দর্শক বেদনার এক ফন্মুধারা আবিষ্কার করে। হাসতে হাসতে দর্শক কখন যেন চোখের জলে 
ভাসতে থাকে। 
_ বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস-এ মন্তব্য করা হয়েছে, “দিলদার, সুশোভন, ভজহরি ও 
গোলাম হোসেন এইসব চরিত্রে জহর গঞ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন’ ৷ 
দিলদারের শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সূচিমুখ বাক্যগুলি স্থির গাম্ভীৰ্যে যখন অভিনেতা উচ্চারণ করতেন 
তখন দর্শকবৃন্দ মজা বোধ করত, কিন্তু কথাগুলির মধ্য দিয়ে বিদূষকের গৃঢ়তর ভাবনা ও অনুভূতির 
একটি স্তর অনুভব করতে পারত। মাতাল সুশোভনের ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত বাক্যগুলি ঈষৎ প্ৰমত্ত 
অবস্থায় যখন জহর গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চারণ করতেন তখন সম্মিলিত হাস্যরোলে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত 
হয়ে উঠত, যেমন একটি বহুকথিত বাক্য--‘আমি নিজে মাতাল বটে, কিন্তু আই হেট দি মাতালস্‌ ৷ 
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আবার এই মাতালটির শোচনীয় দুরবস্থা ও তার অসহায় কাতরতা জহরবাবু এমন গভীর করুণ রসের 
মধ্যে নিয়ে যেতে পারতেন যে, করুণায়, সমবেদনায় সকলের অন্তর বিগলিত হয়ে পড়ত। 


কাঁদবে মহাভারত-_ সবচেয়ে বেশী কাদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।” কথাগুলি জহরবাবু 
এমন রিক্ত, নিঃশেষিত কণ্ঠে এবং সংযত কারুণ্যের সঙ্গে বলতেন যে দর্শকদের অস্তর হাহাকার করে 
উঠত। ভজহরি ও গোলাম হোসেনও দিলদার জাতীয় চরিত্র। তবে ভজহরির ব্যক্তিগত দুঃখের 
কাহিনি অনেক বেশি গম্ভীর ও মৰ্মান্তিক, কিন্তু কান্নার উৎস থেকে হাসির রঙিন পুষ্প বিকশিত করেই 
সে সকলকে খুশিতে ভরিয়ে রাখতে চায়! এই কান্না ও হাসির গঞ্গা-যমুনার সংগম ঘটাতে জহরবাবু 
ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 
অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করা সত্তেও নাট্যজীবনের শেষ বেলায় জহর গাঙ্গুলি যেন নিজেকে 
অতিক্রম করার সাধনায় মেতেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ২৬শে অক্টোবর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে শুরু 
হয়েছিল ‘wrth কবিয়াল" জহর গাঙ্গুলি এলেন কবিয়াল ভোলা ময়রার ভূমিকায় অভিনয় 
করতে। নাচে-গানে-অভিনয়ে তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ বাংলার শিল্পী মহলকে যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে 
দিয়েছিলেন। কবিয়াল ত্যান্টনি চরিত্রে রুপদান করেছিলেন দরাজ-কণ্ঠের গায়ক-নায়ক সবিতাব্রত দত্ত। 
fey অসাধারণ অভিনয় সত্তেও কলকাতার নাট্য ইতিহাসে সে নাটকের আলোচনায় সর্বাগ্রে লেখা 
রইল জহর গাঙ্গুলির নাম। ‘The Story of the Calcutta Theatrs’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে 
Antony Kabial by the veteran playwright Bidhayak Bhattacharya, a drama 
on the life and times of an impromtu composer and singer, popularly 
known as Antony Phiringee because of his portugeese origin, became a box 
office hit on account of the outstanding performances given by Jahar 
Ganguly who sang and danced with a rare gusts in the role of Bhola Moira, 


Sbitabrata Dutt who Sang with ease and confidence in the title role, and 
Ketaki Dutt who moved the heart of the audience as the heroine of the 


play..... 

এরপর আর একটি মাত্র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেটি হল ‘নটী বিনোদিনী’ নাটকে 
নাট্যাচাৰ্য গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা। এ অভিনয় বোধ হয় নটরাজের প্রতি তার শেষ প্রণাম। ‘নটী 
বিনোদিনী" শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে--আর জহর গাঙ্গুলি পৃথিবীর নাটমঞ্চ থেকে 
বিদায় নিলেন ৭ই জুন। বয়স তখন ছেষটি বছর। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অঙ্গনে তখনও তার অজস্র 
গুণমুগ্ধ অপেক্ষা করে রয়েছে তার নতুন নতুন চরিত্রায়নের আশায়। জহর গাঙ্গুলি যেন প্রমাণ দিয়ে 
গেলেন--ফুরিয়ে যাননি তিনি। তাই বোধ হয় শেষ হয়েও শেষ হয়ে যাননি উৰ্ধ্বাকাশের জ্যোতির্ময় 
নট জহর গঙ্গোপাধ্যায় তার শতবর্ষেও। 


তথ্যসূত্র : 

‘The Story of the Calcutta Theatres’. Sushil Kumar Mukherjee. 
সোনার দাগ, গৌরাজাপ্রসাদ ঘোষ 

‘বাংলা নাটাভিনয়ের ইতিহাস: ড. অজিতকুমার ঘোষ 

ভারতীয় aires’ (২য় খণ্ড), ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
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শতবর্ষে স্মরণ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 


স্বপন সোম 


বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নামটি উচ্চারিত হলেই নিমেষে মনে আসে মহালয়ার সেই শিউলিঝরা শিশিরভেজা 
ভোররাতে রেডিওর 'মহিফাসূরমদিনী-র সেই অপ্রতিম গ্ৰস্থনা---‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে 
আলোকমন্ত্রীর। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী 
জগন্মাতার আগমন বার্তা ৷...’ এর পাশেই জেগে ওঠে সেইসব চিরায়ত গান--“বাজল তোমার আলোর 
বেণু’, “জাগো তুমি জাগো’ কিংবা ‘ওগো আমার আগমনীর আলো'। আর তখনই তো মনে হয় স্মৃতির 
দুয়ার খুলে পুজো এল। দোল-দুগেৎসবের মতোই আমাদের জীবনে আজ ওতপ্রোত হয়ে গেছে 
বেতারের এই অনুষ্ঠান মহিযাসূরমাদিনী'। বারেবারে ফিরে ফিরেই সে নতুন। আর এমন একটি 
প্রাণমন-উজাড়-করা অনুষ্ঠানের যে তিনজন মূল স্থপতি তার একজন এই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অন্য দুজন, 
রচয়িতা বাণীকুমার এবং Haye পঙ্কজকুমার মল্লিক। শুধু 'মহিযাসুরমদিনী-র সঙ্গে জড়িত থাকা নয়, 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কর্মকাণ্ড বহুধাবিস্তৃত। কলকাতা বেতারের অন্যতম প্রাণপুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কখনও নাট্য 
প্রযোজক (বেতারে ও মঞ্চে), কখনও কথক, বা আবৃত্তিকার, কখনও অভিনেতা বা লেখক। অর্থাৎ 
বহুমুখী প্রতিভা বলতে সঠিক অর্থে যা বোঝায়. তাই ছিলেন তিনি। 

১৯০৫ সালে উত্তর কলকাতার আহিরীটোলায় তার জন্ম। তারপর ছোটোবেলাতেই চলে 
আসেন রামধন মিত্র লেনের বাড়িটিতে যেখানে তার আমৃত্যু কেটেছে। বাড়িটি কিনেছিলেন তার ঠাকুমা 
স্বোপার্জিত টাকায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঠাকুদরি অকালমৃত্যুর পর উচ্চশিক্ষিতা, ইংরেজি সংস্কৃত দুই-ই 
জানা ঠাকুমা পাঁচ সন্তানকে নিয়ে চলে যান পাঞ্জাবের নাভা স্টেটে সেখানকার মহারানির প্রাইভেট 
টিউটরের কাজ নিয়ে। তখনকার দিনে এ সব বিরল ঘটনা বললেই চলে। তা, ঠাকুমার কাছেই 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সংস্কৃত-পাঠে হাতেখড়ি। তাছাড়া ঠাকুমার মুখেই একাধিকবার শুনেছিলেন শেকসপিয়রের 
নাটক। এইভাবে ছোটোবেলাতেই অনুকূল পরিবেশে তার কান-মন তৈরি হয়েছিল। বাড়ির কাছেই 
তেলিপাড়া লেনে রাজেন্দ্রনাথ দে নামে এক আদর্শবান ব্যক্তি তার বাড়ির ছাদে ‘আদৰ্শ শিক্ষা নিকেতন’ 
নামে একটি প্রাইভেট স্কুল খুলেছিলেন। সরল সাদাসিধে এই রাজেন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে 
উঠেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। রাজেন্দ্রনাথের বাড়িতে দুগপুজো হত। সেখানে আট-ন বছর বয়সেই চণ্ডীপাঠ 
করতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, ডাকনাম তখন বুশি। বুশির অভিনয়েরও শখ। ছুটির দিনে ছাতের চিলেকোঠায় 
বসে একদিনে দুখানা নাটক পড়ে অভিনয় করে শোনাত বুশি মাস্টারমশায় রাজেনবাবুকে। এই সঙ্গে 
বই পড়ার অদম্য নেশা। সামনেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়ি। সেখানে অবাধ যাতায়াত বুশির। 
সুরেশচন্ত্ প্রচুর বই পেতেন, যেগুলি রাখতেন না, সব দিয়ে দিতেন বুশিকে। তাছাড়া বুশি নিজেও কিনত 
নানা বই। বইয়ের এই নেশা পরেও অব্যাহত ছিল। আর এইভাবেই বুঝি তৈরি হয়েছিল বীৱেন্দ্ৰকৃষ্ণের 
বইয়ের অমূল্য সংগ্রহ। যাহোক, রাজেনবাবুর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর টাউন স্কুলে ভর্তি হন। সেখান 
থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন কোনোক্রমে। বই পড়ুয়া বীরেন্দ্রৃষ্ণ প্রথাগত শিক্ষায় তেমন ভালো 
ছিলেন না। ম্যাট্রিক পাশের পর ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। 

দু-দশকের মাঝামাঝি সময় একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। ডালহাউসির এক নম্বর গাস্টিম 
প্লেসে মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন করল ১৯২৭-এর 


লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সংগীত বিশেষজ্ঞ । 
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২৬শে আগস্ট। মুম্বাইতে করেছিল এর মাসখানেক আগে। কলকাতায় তখন দুটি ছোটো ছোটো 
বেতারকেন্দ্ৰ ছিল। একটি হাইকোর্টের কাছে টেম্পল ool পরিচালক মার্কনি কোম্পানি। 
অন্যটি কলকাতা সায়েন্স কলেজে--যার পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক 
ড. শিশিরকুমার মিত্র। কিন্তু এ দুটির অনুষ্ঠান তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। ইন্ডিয়ান ব্রভকাস্টিংয়ের 
কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর স্যর স্টানলি জ্যাকসন। উদ্বোধনী দিনে ' 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্ৰ 
দে, আঙুরবালা, প্রফুল্লবালা, রাইটাদ বড়াল, সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার বেকুবাবু) ও নৃপেন্দ্রনাথ 
মজুমদার। ঘোষণায় ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সেন, যিনি ১৯১১-তে আই এফ এ শিল্ড বিজয়ী 
প্রোগ্রাম পরিচালনার ভার দেওয়া হল নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে। সহকারী রইলেন রাইটাদ বড়াল ও 
রাজেন্দ্রনাথ সেন। বেতারের অনুষ্ঠান শোনার জন্য তখন যন্ত্র বলতে অপেক্ষাকৃত কম দামের ক্রিস্টাল 
সেট যা হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হত। আর ছিল বেশি দামের ধুতুরাফুলি লাউডস্পিকার লাগানো 
রেডিও যন্ত্র। আস্তে আস্তে রেডিওর নানা অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে মানুষজন রেডিও-যন্ত্র কিনতে শুরু 
করল। প্রথম প্রথম রেডিওতে গানবাজনার অনুষ্ঠানই হত। কিছুদিন পর শ্রোতারা চিঠি পাঠাতে শুরু 
করলেন নাটকের জন্য। তখন নৃপেন মজুমদার সংগীতশিল্পীদের নিয়েই ‘বেতার নাটুকে দল’ তৈরি 
করেন। কিছু কিছু নাটক উপস্থাপিত করেন যার মধ্যে ছিল তার নিজেরই নাট্যরুপে অসমঞ্জ 
মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'জযাখরচ বাইরের দু-একটি নাট্যদলও তখন রেডিওতে নাটকে অংশ নেয়। 
তাছাড়া পেশাদার মঞ্চ নাট্যমন্দির থেকে শিশির ভাদুড়ীর জনা, “আলমগীর” প্রভৃতি নাটক রিলে 
করে শোনানোর ব্যবস্থা হয়। রেডিওর বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও চিত্রা সংসদের 
সদস্যদের স্বাভাবিক Coy ছিল। তারা ভাবলেন রেডিওতে একটা নাটক করলে কেমন হয়। 
পরশুরামের ?চিকিৎসাসঙ্কট-এর নাট্যরূপ দিয়ে তারা যোগাযোগ করলেন রেডিওর সঙ্গে৷ 
নৃপেন্দ্রনাথ রাজি হলেন। তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণর পরিচালনায় চিত্রা সংসদ রেডিওতে পরিবেশন করল 
'চিকিৎসাসঙ্কট” ১৯২৮-এর ২১শে আগস্ট। অভিনয়ে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বয়ং, পঙ্কজকুমার মল্লিক, 
বাণীকুমার নোট্যরূপ তারই), পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সত্য দত্ত ও শিশির ঘোষ (স্ত্রী ভূমিকায়)। সেই 
থেকেই রেডিওর সঙ্গে যোগ বীরেন্দ্রকৃষ্ণের। ১৯২৮ সালেই বি-এ পাশ করার পর ইস্ট ইন্ডিয়ান 
রেলওয়ের ফেয়ারলি প্লেসের অফিসে চাকরি পেলেন। চাকরি করেন আর টিফিনে কিংবা বিকেলে 
চলে আসেন রেডিওতে। সেখানে জমাটি আড্ডা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী যার মধ্যমণি। কিছুদিনের মধ্যেই 
তার বহুমুখী গুণের পরিচয় পেয়ে নৃপেন্দ্রনাথ তাকে বেতারে আহান করলেন। রেলের চাকরি ছেড়ে 
সম্ভবত ১৯২৮-এর শেষদিকে তিনি যোগদান করলেন বেতারে। ইতিমধ্যেই রেডিওতে চিত্রা সংসদের 
একাধিক নাটকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনা ও অভিনয়-নৈপুণ্য দেখে নৃপেনবাবু তাকেই দিলেন 
নাট্যবিভাগের ভার। আর. সে-ভার কী সার্থকতার সঙ্গেই না প্রতিপালন করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ | তাকে 
বলা হয় “ফাদার অব রেডিও ড্রামা’। রেডিও-নাটকের পথিকৃৎ বীরেন্দ্রকৃষ্চ বেতারে অজস্র স্মরণীয় 
নাটক প্রযোজনা করেছেন। “বেতার নাটুকে দল'-কে দিয়ে তিনিই প্রথম রেডিওতে একটা বড়োগোছের 
নাটক-_ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসুর Fey উপস্থাপিত করেন ১৯২৯-এর ৪ঠা জুন। অভিনয়ে ছিলেন 
স্বয়ং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, Som বসু, প্রফুল্পবালা, বেদনাবালা। এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে আড়াই- 
তিনঘণ্টার নাটক প্রচারিত হয়েছে। তখন পেশাদারি মঞ্চে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে নাটক চলত। বিভিন্ন 
জনপ্রিয় নাটক সম্পাদনা করে বেতারের জন্য তিন ঘণ্টার উপযোগী করে নেওয়া হত। সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ীরোদপ্রসাদ 
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বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শটীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ দিকপাল নাট্যকারের বহু বিখ্যাত নাটক 
TAMER প্রযোজনায় বেতারস্থ হয়েছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তখনকার রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত নট নটাদের 
দিয়ে বেতারে নাটক করিয়েছেন। যেমন--শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, নরেশচন্দ্ 
মিত্র, সরযূবালা দেবী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ধীরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ। Were’ (নাটক : ডি এল রায়) 
তার একটি অতুলন প্রযোজনা। প্রথম অভিনয় বেতারে ১৯৩১-র ৮ই মে। অভিনয়ে-_বীরেন্দ্রকৃষ্ণ 
(আওরঙ্গজেব), wae চৌধুরী (সাজাহান), দুগদাস ব্যানার্জি (দারা), সন্তোষ সিংহ (সুজা), 
নিভাননী (জাহানারা) ও মিস বীণাপানি (পিয়ারা)। এই 'সাজাহান:ই পরে আবার প্রযোজনা 
করেছেন যেখানে নিজে অভিনয় করেননি আর ছবি বিশ্বাস করেছেন সাজাহান এবং সরযুবালা 
জাহানারা। মন্ত্ৰমুগ্ধ করে রাখার মতো এ-প্রযোজনা এখনও রেডিওতে মাসে মাসে প্রচারিত হয়। এর 
ক্যাসেটও আছে। দ্বিজেন্দ্রলালেরই চন্দ্রগুপ্ত“তে চাণক্যের ভূমিকায় কী অনবদ্য অভিনয় 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণর | মাইক্লোফোনকে যেন হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন। পরিবেশ পরিস্থিতি ও সংলাপ 
অনুযায়ী কখনও তিনি মৃদুভাষ (প্রতিটি কথা কিন্তু স্পষ্ট), কখনও স্বরকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে 
যাচ্ছেন উচ্চগ্রামে। aor মডিউলেশন লক্ষ করবার মতো। বিকাশ রায় চারের দশকে রেডিওতে 
কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় লিখছেন যে মাইক্লোফোনকে সঙ্গে দোস্তি ছিল বীরেন 
ভদ্রর। একবার--তখন স্টেপলটন কেন্দ্র-অধিকর্তা-_বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রেডিওর নানা ভুল ত্রুটি নিয়ে 
একটি আত্মসমালোচনামূলক নাটক লিখলেন__ wer’ বা স্টর্ম ইন দা স্টেশন”। রেডিওতে যিনি যে- 
পদে আছেন নাটকে তিনি সেই চরিত্রই অভিনয় করলেন। যেমন স্টেপলটন কেন্দ্র-অধিকর্তার 
ভূমিকায়। নৃপেন মজুমদার ভারতীয় প্রোগ্রামের পরিচালক, বীরেন ভদ্র সহকারী পরিচালক, 
নলিনীকান্ত সরকার বেতার জগৎ’ পত্রের সম্পাদক, বাণীকুমার নাট্যকার, চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ মনোমোহন 
ঘোষ বিচিত্র সংবাদ ঘোষক ও অভিনয়-সমালোচক, কালোবাবু অন্যতম তবলাবাদক, বিজন বসু 
সংবাদ পাঠক ও সুধীন রায় চিফ ইঞ্জিনিয়াররূপে। বেতারের সপ্তমজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অন্য ধরনের 
এই প্রযোজনা প্রচারিত হয় ১৯৩৪-এ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণর আরও বেশ কয়েকটি সার্থক প্রযোজনার মধ্যে 
অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তিটিনীর বিচার’ ‘কবি; জিনা’ বা প্রফুল্ল” sae চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, 
সরযূবালা অভিনীত এই প্ৰফুল্ল’ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম থেকে প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক। 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণতর অন্যতম একটি গুণ ছিল দ্রুত সম্পাদনা, এমনকী লাইভ ব্রডকাস্টের সময়ও! একবার 
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে সীতারাম’ হচ্ছে। অভিনয়ে আছেন জীবেন বসু, সন্তোষ সিংহ, সরধূবালা 
দেবী, সাধন সরকার ও নামভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায়। শেষদিকে দেখা গেল সময়ের তুলনায় 
স্কিপ্ট বেশি রয়েছে। বীরেন ভদ্র একমনে স্ক্রিপ্ট দেখছিলেন। একসময় পা টিপে টিপে উঠে এসে 
সাধন সরকার আর শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মুখ চেপে ধরে পাঁচটা পাতা উলটে স্ক্রিপ্টের একটা জায়গা 
শেখরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। নাটক শেষ হল, শিল্পী-কলাকুশলীদের নামও বলা হল নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যেই। আর ওই যে দ্রুত সম্পাদনা-_তাতে কিন্তু যোগসূত্র ছিন্ন হত না। ১৯৫৮-তে টেপপ্রথা 
যখন চালু হয়ে গেল--সে সময় কীভাবে নাটক সম্পাদনা করলে ভালো হয় সে ব্যাপারে 
বীরেন্দ্রকৃষ্তর পরামর্শ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন নাট্যবিভাগে এফেক্টম্যান হিসেবে যোগ দেওয়া 
নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন, “রেকর্ডিং গ্রামার অনুযায়ী যন্ত্রের রেকর্ডিং 
লেবেল দেখে দেখে সবসময় এডিট কোরো না। নাটকীয়তাটা সব ক্ষেত্রে ধরা যায় না। কান তৈরি 
করো। কানই হচ্ছে আসল ব্যালাল্সার'। 

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বীরেন্দ্রকৃষ পরিচালকরুপে অনেক কাজ করেছেন। প্রথম পরিচালিত 
নাটক-_ 'অভিবেক” ১৯৩৭-এ রঙমহলে। আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত এই পৌরাণিক নাটকে প্রধান 
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ভূমিকায় ছিলেন দুৰ্গদাস বন্যোপাধ্যায়। তাছাড়া ছিলেন জহর গাঙ্গুলি ও কৃষ্ণচন্দ্র দে। এরপর 
১৯৩৭-এ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি নাটক ‘ডিটেকটিভ’ ও বন্ধু’ পরপর পরিচালনা করলেন 
রংমহলে। বন্তু-তে ছিলেন দুগা্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাছাড়া দুটি নাটকেই অংশ নেন জহর গাঙ্গুলি, 
তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ ও উষাদেবী। ১৯৩৭-এ তার পরিচালিত আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 
চারুবালা, রাজলক্ষ্মী প্ৰমুখ। ১৯৩৫-এ চিৎপুর-জোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটি মঞ্চ__নাম ৰূপমহল চালু 
হয় শচীন সেনগুপ্তের ‘আবুল হাসান’ নাটক দিয়ে। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর তা আবার খোলে 
১৯৩৮-এ, নাম হয় রংমহল। ---এই তথ্য সুধীন মুখোপাধ্যায়ের তথ্যসূত্র অনুযায়ী, আবার 
দেবনারায়ণ গুপ্তের মতে আগে নাম রংমহল, পরে রূপমহল। যা হোক সেখানে নিবাচনে মানুষের 
নানা অদ্ভুত কাজ-কারবার নিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্বলিখিত একটি কৌতুক নাটক ‘ভোট ভন্দুল” মঞ্চস্থ 
হয় ১৯৩৮-এ। এই রঙ্গনাট্যটি অবশ্য আগেই বেতারে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৩৯- 
এ উদ্বোধন ঘটল নাট্যভারতী-র। সেখানে নজরুলের লেখা একটি অপেরাধর্মী নাটক “মধুমালা’ 
পরিচালনা করেন বীরেন্দ্রকৃঞ্ণ। ১৯৩৯-র ১৯শে অক্টোবর প্রথম অভিনীত এই নাটকের অভিনয়াংশে 
ছিলেন জহর গাঙ্গুলি, সন্তোষ সিংহ, রতীন ব্যানার্জি, হরিমতী, রাধারাণী প্রমুখ। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় 
বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তার লেখা আর একটি নাটক মঞ্চে জনপ্রিয় হল--- ব্যাক আউট”। অনবদ্য 
সংলাপে সমৃদ্ধ স্যাটায়ারধর্মী এ নাটক মঞ্চস্থ হল মিনাভাঁয়। অভিনয়ে ছিলেন বিশিষ্ট কৌতুকগীতি 
শিল্পী রণজিৎ রায়, অমল ব্যানার্জি, ভানু চ্যাটার্জি, নীরোদ সুন্দরী, অপর্ণা দাস, শিবকালী চ্যাটার্জি 
ইত্যাদি। বছর কয়েক নীরবতার পর বীরেন্দ্রকৃষ্ণর আবার অবিভাবি নাট্যরূপদাতা হিসেবে। ১৯৪৬- 
এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি তার নাট্যরূপ দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' প্রথম মঞ্চস্থ হল মিনাভয়ি। নাম 
ভূমিকায় ছিলেন কমল মিত্র, আর প্রধান স্ত্রী চরিত্রে সরযূবালা দেবী! অন্যান্যরা সন্তোষ সিংহ, জীবেন 
বসু, রথীন্দ্রমোহন রায়, রেখা চ্যাটার্জি, অঞ্জলি রায় প্রমুখ। তার নাট্যরূপদানে আরও দুটি নাটক মঞ্চস্থ 
হয় মিনাভায়। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ’ (প্রথম অভিনয়--১৯৫১-র ২৩শে মার্চ) ও বঞ্কিমচন্দ্ৰের 
সুবণগোলক” (প্রথম অভিনয়--১৯৫২-র ১৩ই মার্চ)। চন্দ্রনাথংএ ছিলেন ছবি বিশ্বাস, সরযৃবালা 
ও wale চৌধুরী। পরিচালক হিসেবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পুনরাবিভবি রংমহলে মনোজ বসুর 'শেষলগ্ন’ 
নাটকে। ১৯৫৬-র ৮ই নভেম্বর থেকে ১৯৫৭-র ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত চলা মঞ্চসফল এই নাটকে 
অভিনয় করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, প্ৰশান্তকুমার, হরিধন মুখার্জি, জহর রায়, রবীন 
মজুমদার, কেতকী দত্ত, সন্ধ্যাদেবী, গীতা সিংহ, অজিত চ্যাটার্জি, প্রণতি ঘোষ। এতে সুরারোপ 
করেছিলেন বিখ্যাত ক্র্যারিওনেট বাদক-সুরকার রাজেন সরকার। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় রংমহলে 
১৯৫৭-র ১২ই জুন শুরু হওয়া নাটক তারাশঙ্করের Bete বেশ সাফল্য পেল। নিতাই কবিয়ালের 
চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন রবীন মজুমদার | অনেকের মতে. এটাই রবীন মজুমদারের সেরা 
মধ্যাভিনয়। প্রসঙ্গত বলা যায় ১৯৪৮-এ মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কবি’ ছবিটিও রবীন মজুমদারের অভিনয়ধন্য। 
ছবির মতো নাটকেও সংগীত পরিচালক অনিল বাগচি। কবি’ মধ্যাভিনয়ে আর ছিলেন নীতীশ 
মুখার্জি, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী (সিনিয়র), জহর রায়, কেতকী দত্ত, শুক্লা দাস, গীতা সিংহ, 
সীতা পাল ও প্ৰণতি ঘোষ! বীরেন্দ্রকৃষ্ণর পরিচালনায় সবচেয়ে সফলতা পেয়েছিল রংমহলে অভিনীত 
MIJT (রচনা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত)! এ নাটকেই পরে ফিল্মখ্যাত নায়ক বিশ্বজিতের প্রথম 
মঞ্চাবতরণ। ১৯৫৮-র ১৪ই এপ্রিল থেকে ১৯৫৯-র ২০শে মার্চ ALY ২৩০ রজনী চলা এ নাটকে 
আর অভিনয় করেছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সরযূবালা দেবী, গীতা সিংহ, শুক্লা 
দাস, জহর রায়, নীতীশ মুখার্জি, নবকুমার ও রবীন মজুমদার। রংমহলে তার পরিচালিত আর 
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দুটি নাটক ‘সাহেব বিবি গোলাম’ (রচনা বিমল মিত্ৰ, নাট্যরচনা শচীন সেনগুপ্ত--প্রথম অভিনয় 
১৯৬০-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর), আর অনথ (নাটক সুশীল মুখার্জি, প্রথম অভিনয় ১৯৬১-র ২৬শে 
জানুয়ারি। বীব্লেন্দ্ৰকৃষ্ণের অতি জনপ্রিয় রঙ্গনাটক “৪৯নং মেস’ চারের দশকে বা তারও পরে বিভিন্ন 
মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, যাতে বিভিন্ন সময় অভিনয়ে অংশ নেন বিশিষ্ট কৌতুক- 
অভিনেতারা-_শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, 
Baas প্রমুখ। বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অভিনয় করলেও মঞ্চে কোনোদিন তাকে দেখা যায়নি। 

নাট্য প্রযোজক, পরিচালক, নাট্য রচয়িতা ও অভিনেতাবুপে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে আমরা পেয়ে যাই 
বিভিন্ন গ্ৰামোফোন রেকর্ডেও। তার সর্বপ্রথম অবদান এ ক্ষেত্রে ১৯৩৫-এ সেনোলা রেকর্ডে সীতা? 
পালা (QS 6—QS 12)। লেখা ছিল : ‘বেতারের সর্বজন পরিচিত বিষ্ণু “al বিরচিত ও 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি.এ পরিচালিত ও প্রযোজিত। বিষ্ণু শৰ্মা বীরেন্দ্রকৃষ্ণেরই ছদ্মনাম। এখানে 
অভিনয়ও করলেন তিনি রামের ভূমিকায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শ্রীমতী উষাবতী (পটল), শ্রীমতী 
রাধারাণী (জলি), শ্রীমতী ফিরোজবালা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী, ভূপেন চক্রবর্তী, অসিতবরণ প্রমুখ। 
সুরকার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি.এ.বি.এল। রেকর্ড-পালাটি বেশ সমাদর পায়। সে সময়ের একাধিক পত্র 
যেমন INOIT, ‘দেশ, ‘খেয়ালী, 'নাগরিক”,  দীপালি'  পালাটির উচ্ছুসিত 
প্রশংসা করে। জানুয়ারি ১৯৩৬-এ সেনোলায় প্রকাশিত অভিনব কৌতুক রেকর্ড 'জতুগুহ-দাহ' 
(QS 44)-এ খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীদের গলা নকল করে অনবদ্য অভিনয় করলেন 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। রচনা ও পরিচালনা তারই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক নাটক ডিটেকটিভ এ 
(QS 272-276 ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) তোতলা প্রেমিকের ভূমিকাতেও তার অভিনয় মনে রাখার মতো । 
বেতারে আগেই অভিনীত ও বিখ্যাত রঙ্গনাটক ANII ergy’ রেকর্ডেও (0571-75) প্রকাশিত 
হল যেখানে বীরেন্দ্রকৃষণ স্বয়ং ধনঞ্জয়। তার প্রযোজনায় সেনোলায় প্রকাশিত রেকর্ড পালার মধ্যে আর 
উল্লেখযোগ্য : ১৯৩৭-এ TIA রায় রচিত ‘মদনমোহন’ (QS 170-174), ১৯৩৮-এ পরিমল 
গোস্বামী রচিত লক্ষহীরা' (QS 327-333) ১৯৩৯-এ বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ‘অরদামঙ্গল’ 
(QS 432-433) ইত্যাদি। এইচ এম ভি লেবেলে তার প্রথম কাজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিশ্বমঙ্গল 
পালা নাটক (N 9977-9986) ১৯৩৭-এ। অভিনয়ে ছিলেন রবি রায়, আঙুরবালা ও সরযুবালা। 
কাজী নজরুল এর গান লিখেছিলেন ও সুর দিয়েছিলেন। ‘সতী তুলসী” (N 27036-27041)-তে 
গানও লিখলেন বীরেন ভদ্র, প্রণব রায়ের সঙ্গে। সুরকার কমল দাশগুপ্ত। জনপ্রিয় ভোটভন্ডুল' 
রেকর্ড হয়েছিল মেগাফোনে (ING 303-306) যাতে অভিনয় করেছিলেন শৈলেন চৌধুরী, সন্তোষ 
দাস, ফুল্পনলিনী, নীরদাসুন্দরী, কোহিনুরবালা, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ। তাছাড়া উল্লেখ্য পালা 
রেকর্ড-_ ‘গয়াতীথণ (N 27317-27321) রামায়ণ’ (GE 7855-7857) ‘সতী’ (FT 4909-4915) | 
বেশ কিছু আবৃত্তির রেকর্ডও ছিল তার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শৈলেন রায় রচিত 'রবীন্রনাথ" 
শীর্ষক শোক-গাথা তিনি রেকর্ড করেন ভারত-এ (SC5) অন্যান্য আবৃত্তির মধ্যে রয়েছে ক্কাধীন 
ভারত’ (ING 5898), নেতাজী সুভাষ’ (ING 5913), মহামানব গান্ধীজী’ ING 5933), 
‘বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ’ (ING 5942), রবীন্দ্রনাথের শ্রীঅরবিন্দ' (N 31316), দেবতার গ্রাস ও 
অভিসার’ ছইনরেকো)। এখানে উল্লেখ্য যে এই দেবতার গ্রাস’ পরে তিনি waa দশকে 
নিউ এম্পায়ারে শুনিয়েছেন ভি. বালসারার আবহসংগীত ও তাপস সেনের আলোকসম্পাত 
সহযোগে | বেতারে বলা 'বিরুপাক্ষের ঝঞ্চাট ও পরিবেশন করলেন পলিডর মিউজিক ইন্ডিয়ার 
রেকর্ডে ১৯৮১-তে। 


চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও যোগ ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের। তার সুখ্যাত রচনা 'ভোটভভুল” 
চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। সে অবশ্য স্বল্পদৈঘের ছবি। ১৯৪৩-এ স্বামীর ঘর’ নামে একটি ছবি 
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পরিচালনা করেন যার অভিনয়াংশে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচাৰ্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৫২-তে 
তার কাহিনি নির্ভর ছবি ‘মাহিষাসুর বধ’ পরিচালনা করেন হরি ভঞ্জ। একাধিক ছবির চিত্ৰনাট্য রচনা 
করেছিলেন। যেমন গা ITA ১৯৫৪, পরিচালনা : হরি ভঞ্জ), সতীর দেহত্যাগ’ (১৯৫৪, 
পরিচালনা : মানু সেন), নিষিদ্ধ ফল’ (১৯৫৫, পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়), সাধক 
বামাক্যাপা” ১৯৫৮, পরিচালনা : নারায়ণ ঘোষ)। 

আবার ফেরা যাক বেতার পর্বে। বেতারের জনপ্ৰিয়তম অনুষ্ঠান মহ্যাগুরমাদিনী” প্রথম 
প্রচারিত হয় ১৯৩২-র দুৰ্গা পূজার ষষ্ঠীর ভোরে। তার উৎস অবশ্য আগের বছর চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীর 
প্রভাতে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজার অনুষ্ঠান-সন্ধিক্ষণে প্রচারিত 'বসতেশ্বরী?। শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্তীর 
বিষয়বস্তু নিয়ে এই চম্পুর রচয়িতা বাণীকুমার। এর সুর করেন হরিশচন্দ্র বালী ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। 
সংগীত পরিচালক রাইটাদ বড়াল। কয়েকটি নাট্য কথাসুত্র ও গীতাংশ গ্রহণ করেন বীরেন্্কৃষণ। 
শ্রোতারা এতে বিশ্ষেভাবে আকৃষ্ট হন তখন সকেল মিলে চিন্তাভাবনা করেন দুগপুজার সময় ষষ্ঠীর 
ভোরে এই ধরনের সংগীতবহুল অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বাণীকুমার 
পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্তীর সহায়তায় রচনা করলেন মহিবাসুরমদিনী” সুর দিলেন পণ্ডিত হরিশচন্দ্র, 
রাইটাদ বড়াল আর পঙ্কজ মল্লিক। গ্রন্থনা-শ্লোক-আবৃক্তিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সেদিন অনুষ্ঠানে সংগীতে 
অংশ নিয়েছিলেন কলকাতার নামি শিক্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি দারুণ সাফল্য পেল। অভিনন্দনের পর 
অভিনন্দন আসতে লাগল রেডিও অফিসে। এরপর থেকে ঠিক হল অনুষ্ঠানটি হবে পিতৃপক্ষের 
শেষদিনে মহালয়ার প্রত্যুষে। সেরকমই চলে আসছে। প্রথম দিকে কয়েকবছর সংগীত পরিচালনা 
করেন যুগ্মভাবে রাইটাদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক! পরে এককভাবে পঙ্কজ মল্লিক। এই অনুষ্ঠান 
পরবর্তী সময়ে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত হয়। গানের শিল্পীও বদলায়। অপরিবর্তমান কিন্তু গ্রস্থনা-শ্লোক 
আবৃত্তির শিল্পী সেই আদি অকৃত্রিম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। এতে বিভিন্ন সময় সংগীতে অংশ নিয়েছেন 
আঙুরবালা, ইন্দুবালা, শৈল দেবী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমত্ত মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, সন্ধ্যা 
মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, অখিলবন্ধু ঘোষ, শ্যামল মিত্র, পান্নালাল ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, প্রতিমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, et বসু প্রমুখ। তবে পরে 
একবার__-১৯৭৬-এ কলকাতা-মুস্বাইয়ের তারকাখচিত শিল্পীদের দিয়ে অন্য এক অনুষ্ঠান ‘দেবী 
ঢুগতিহারিনীম’ চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু শ্রোতা, সংবাদপত্র সবদিক থেকেই তা প্রত্যাখ্যাত হয়। 
সুতরাং পরের বছরেই সেই চিরচেনা মহিষাসুরমদিনী’তে ফেরা। “মহিযাসূরমদিনী-র এই গভীর 
গম্ভীর শ্লোক-আবৃত্তির পাশে এই বীরেন ভদ্রকেই পেয়ে যাই আশ্চর্য সরলতায় “সবিনয় নিবেদন’ 
অনুষ্ঠানে। শ্রোতাদের হরেক চিঠির উত্তর কী মজা করেই না দিতেন তিনি। একবার একজন অভিযোগ 
জানালেন যে বেতারে কীর্তন প্রচার কমে যাচ্ছে। বীরেন্দ্রবাবুর বিনীত উত্তর : “আপনাদের কিছু শ্ৰোতাই 
অবাক্যি কুবাক্যি বলে আমাদের কীর্তন কমাতে বাধ্য করেছেন। একজন চিঠি লিখলেন_ সকাল, 
বিকেল, রাত্তির_-যখনই রেডিও খুলি, খালি কীর্তন আর কীর্তন। রেডিও শ্রোতাদের বাড়িগুলোকে যে 
আপনারা শ্রাদ্ধবাড়ি করে তুললেন?’ বেতারে তিনি বেশ কিছু নিজের লেখা কৌতুক-নকশা পরিবেশন 
করেছিলেন ‘রূপ ও রঙ্গ” শীর্ষক আসরে। সেখানে নাম নিয়েহিলেন বিরূপাক্ষ। প্রাত্যহিক জীবনে 
মানুষের নানা অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক অনুষ্ঠান। বিরূপাক্ষের sels, বির্পাক্ষের বিষম 
বিপদ, বিরুপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা--এইরকম সব নিয়মিত বলে গেছেন। শ্রোতারা মুখিয়ে 
থাকতেন এই মজাদার অনুষ্ঠানের জন্য। শৌকযাত্রার বা খেলার ধারাবিবরণী- সেখানেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। 
রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিধানচন্দ্ৰ রায়ের অন্তিম যাত্রার ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন তার অনুকরণীয় 
আবেগদীপ্ত কঠে। রেডিওতে ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী তিনিই প্রথম দেন রেডিওর আদিযুগে সেই - 
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১৯২৯-এ। বেতারে কী যে করেননি তিনি! নিধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা 
দিয়েছেন, পিয়ানো বাজিয়েছেন, গানও গেয়েছেন। সংগীতবোধ তার ভালোই ছিল। ae’ ছবির 
“দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ পঙ্কজ মল্লিকের সুর বলেই আমরা জানি। কিন্তু একাধিক প্রামাণ্য সূত্রে 
এই তথ্য পাচ্ছি যে এক আড্ডায় বীরেন্দ্রকৃষঃ প্রথম সুরটি করে পঙ্কজকুমারকে শোনান। অবশ্যই সেটা 
একটা কাঠামো ছিল। পঙ্কজকুমার সেই সুরকে আরও সাজিয়ে গুছিয়ে পরিণত করেছেন। নলিনীকান্ত 
লিখছেন-_-“আমার বাড়িতে এসে একদিন তিনি (QAFE) শোনালেন--“দিনের শেষে ঘুমের 
দেশে" রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি গানে রুপান্তরিত করেছিলেন তিনিই তার নিজস্ব সুরে। গানটি আমার 
মেয়ে গীতিকাকে সেই সময় শিখিয়েও ছিলেন'। ‘দেশ’ পত্রে একসময় এই নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ 
চলেছিল। বীরেন্দ্রকৃষ গান রচনা করেছিলেন নাটকের প্রয়োজনে আবার অপ্রয়োজনেও। রেকর্ডও 
হয়েছিল। কলম্বিয়ায় মিস উষাবতী (পটল) ও জিতেন্দ্ৰনাথ ঘোষ দ্বৈতকষ্ঠে তার কথায় ও সুরে 
গেয়েছিলেন “জানো না প্ৰেয়সী’ ও ‘আর ভালো লাগে না’ (GE-2035) এবং "প্ৰিয়ে তুমি চললে? ও 
“এমন কি চেয়েছি” (GE-2062) | 

বীরেন্দরকৃষ্ণর লেখা নাটক এবং বিভিন্ন কৌতুক-নকশা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার 
“প্রথম প্রকাশিত বই মিনাভাঁয় অভিনীত মঞ্চসফল রঙ্গনাটক gre আউট” প্রকাশক স্ট্যান্ডার্ড বুক 
কোম্পানি। গ্রস্থাকারে বেরোয় “৪৯ নম্বর মেস’ কিংবা নাট্যরূপ দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের Fora" 
কৌতুক নকশা 'বিরৃপাক্ষের vero’ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল “শনিবারের চিঠি-তে। বিৰূপাক্ষ 
সিরিজের প্রথম বই এই বিরুপাক্ষের ver’ প্রকাশ করেন বিহার সাহিত্য ভবন ১৩৫৬ JAE | 
এই সিরিজের আর বইগুলি : 'বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ’ (১৩৫৬), RIME বিষম বিপদ’ 
(১৩৫৭), Ryness নিদারুণ অভিজ্ঞতা’ (১৩৫৯)-_সবগুলির প্রকাশক বিহার সাহিত্য ভবন। 
এরপর একে একে বেরোয় বিরুপাক্ষের বিচিত্র চরিত্র” Rage TIT এর মধ্যে বিরুপাক্ষের 
নিদারুণ অভিজ্ঞতা’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রে। 

সাহিত্য সংস্কৃতিতে নিবেদিতপ্রাণ, সর্বগুণান্বিত এই মানুষটির শেষ জীবন কিন্তু তেমন সুখকর 
হয়নি। তখন স্টাফ আর্টিস্টদের পেনশন গগ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা না থাকায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের সামান্য কটি 
টাকা নিয়ে তাকে অবসর নিতে হয়। তারপর বেতারে অল্প কিছু নাট্য পরিচালনা আর প্রতি বুধবার 
মজদুরমন্ডলীতে মহাভারত পাঠ। বেতার দূরদর্শনে একটা বিশেষ সাম্মানিক পদ 
আছে : এমেরিটাস প্রোডিউসার। বেতারের অন্যতম স্থপতি বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে সেই পদের যোগ্য বিবেচনা 
করেননি বেতার মন্ত্রক। বেতারে তার কিছু পুরনো টেপ মুছে ফেলা হয় বা নষ্ট হয় অবহেলায় এমন 
অভিযোগ বীরেনবাবু করেছিলেন এক দৈনিক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে । রবীন্দ্রভারতীতে বেতার নাটক 
প্রশিক্ষণ দিলেন কিছুদিন। সেও তো পার্টটাইম। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ-গানের অনুষ্ঠান করে বেড়ালেন কলকাতায় ও অন্যত্র। 
সরকারি ওঁদাসীন্য, উপেক্ষা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, কোনো সরকারি পুরস্কার না পাওয়া-_এসবের 
জেরেই বোধহয় গত শতকের আটের দশকের প্রথম থেকে তার অল্প অল্প করে স্মৃতিভ্রংশ হতে শুরু 
করে। ইতিমধ্যে নাট্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা 
কথাবাতয়ি চলে আসে অসংলগ্নতা। শেষপর্যন্ত ১৯৯১-র ৩রা নভেম্বর চলে গেলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ 
মহামানবের মহাপ্রস্থানে। বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন বীরেন্দ্রৃষ্ণের সুবিস্তৃত কর্মকান্ডের সঠিক মূল্যায়ন 
হয়তো হয়নি, কিন্তু মানুষজন তাকে মনে রেখেছেন এবং রাখবেন মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুরমাদিনী 
তে তার অলোকসামান্য গ্রন্থনা, আবেগণীপ্ত শ্লোক-আবৃত্তির জন্য। হাঁ, শুধু এ জন্যই তিনি মানুষের 
মনের মণিকোঠায় হয়ে থাকবেন চিরভাস্বর। 
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' শ দশ-১২ 


রচনাসূত্র : 
‘আসা যাওয়ার মাঝখানে; নলিনীকাস্ত সরকার 
মহিযাসুরমদিনী, বাণীকুমার 
‘আমার যুগ আমার গান, পঙ্কজকুমার মল্লিক 
ghar, পরিমল গোস্বামী 
‘আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়; পরিমল গোস্বামী 
‘আমি! বিকাশ রায় 
নিজেরে হারায়ে খুঁজি; অহীন্দ্র চৌধুরী 

‘The Story of the Calcutta Theatres’, Sushil Mukherjee 

‘Indian Motion Picture Alumanac’, edited & comppiled by B. Jha 
বেতারের স্মৃতি! নলিনীকাস্ত সরকার, ‘দেশ Rene’, ১৩৮৫ 
‘আমার ছেলেবেলা’ বীৱেন্্ৰকৃষ্ণ ভদ্ৰ, আনন্দবাজার পরিকা’ yo অক্টোবর, ১৯৮৫ 
গাট্যালোচনা;, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বেতার জগৎ, ১-১৫ মে, ১৯৭৯ 
বেতারকেন্দ্রের পাঁচশ বছর, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আনন্দবাজার পত্রিকা: ২৬ আগস্ট, ১৯৫১ 
‘আকাশবাণী পঞ্চাশ Tet, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আনন্দবাজার পরিকা; ২৬ আগস্ট ১৯৭৭ 
‘উষা যাঁর সুরে জাগত' স্বপন সোম, ‘দেশ: ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ 
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নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৭১ 


A ব. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


PA 


কানু বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবর্ষের স্মরণ-্দ্ধার্ঘয 
প্রভাতকুমার দাস 


বাংলার নাট্যজগতে পুরোনো দিনের অনেক স্বনামধন্য অভিনেতার জীবনকথা পর্যালোচনা করলে 
জানা যাবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সূচনাপর্বে মহিলা চরিত্রে রূপদান করে খ্যাতির অধিকারী 
হয়েছেন। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের বহুগুণান্বিত নট কানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতম একজন, 
যিনি উত্তর কলকাতার ১১ নম্বর কৈলাশ বসু স্ট্রিটের (বর্তমান সুকিয়া স্ট্রিট) ‘সান্ধ সমাজ’ মেতাস্তরে 
‘সান্ধ সমিতি) নামে একটি শৌখিন দলে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে প্রধান নারী-ভূমিকা গ্রহণ করে যথেষ্ট 
ভূবনেশ। অভিনেতা হিসেবে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তারা হলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অগ্রজ অমলেন্দু 
লাহিড়ী, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের সেই নাট্যাভিনয়ের সুখকর এবং 
শ্ৰেষ্ঠ স্মৃতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তারা অর্জিত অর্থাংশের এক হাজার টাকা মহাত্মা গান্ধির 
হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরে আরো যে-কটি নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে 
RITIT -A অহল্যা আর FRIT ধন:এ কুস্তলা বিশেষভাবে Bary পরিণত বয়সে তার প্রথম 
জীবনের নাট্যচর্চার স্মৃতি রোমস্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন : 
মঞ্চেই আমার প্রথম যাত্রা শুরু। তারপরে সিনেমা, বেতার এবং শেষ জীবনের যাত্রা নিয়ে কত সব বিচিত্র 
চরিব্রেই না আমি অভিনয় করলাম। কিন্তু একটি মজার কথা আপনাদের চুপি চুপি জানিয়ে রাখি--"যা শুনে 
আপনারা চমকে উঠবেন। জীবনে কোনদিন রোমান্টিক হিরোর রোলে অভিনয় করিনি আমি। হ্যা অনেক নাটকে 
আমি হয়তো মুখ্য চরিত্রাভিনেতা-_পুরো স্টেজ জুড়ে অতি পরিচিত কানু ব্যানার্জী--কিন্তু এই অভিনয়ের 
নেশায় পাগল কানু ব্যানাজীর অভিনয় জীবনে কোনোদিন এমন রোমান্টিক নায়িকা জুটল না যার পাশে বসে 
মঞ্চে বা ছায়াছবিতে একটু ছদ্ম প্রেম করতে বা একটু গান শুনতে পেলাম। আমার জীবনে এমন একটি সময় 
এসেছিল যখন আমাকে বেশ কিছু নাটকে নিয়মিত মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল। আপনারা কিন্তু যাই 
ভাবুন-_আমি কিন্তু পুরুষের খোলস ছেড়ে নারী চরিত্রের অস্তরে প্রবেশ করে অভিনয় করতে বেশ মজা 
পেতাম। অবশ্য শুধু মজার ব্যাপারই নয় এটা একজন অভিনেতার পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। 


একেবারে শৈশবে ন-দশ বছর বয়সেই গান ছাড়াও “অভিনয়ে, আবৃত্তিতে, কবিতা পাঠে, সংস্কৃত 
শ্লোক পাঠেও’ তার আকর্ষণ ছিল দুর্বার। পূর্বোক্ত স্মৃতিকথনে তিনি জানিয়েছেন, “এই সব আকর্ষণীয় 
আবশ্যিকের আহান আমার দুর্বল মনকে মোহময় করে তুলেছিল দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে । কী এক 
অনির্বচনীয় আনন্দের অদ্ভুত নেশা আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছিল? তার সেই অল্প বয়সের 
গৌরবজনক ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয়, নন্দলাল বসুর বাড়িতে কোনো এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার 
দরদভরা সংস্কৃত গ্লোকের আবৃত্তি শুনে, উপস্থিত গুণীজনের মধ্য থেকে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাকে 
সন্নেহে কাছে ডেকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সাহস 
সঞ্চয় করেছিলেন মনে মনে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভাসের 'মধ্যমব্যায়োগ' 
নাটকে তিনি তুলসীচরণ দাসের শিক্ষাধীনে একটি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রকাশের আনন্দ ও 
সর্বজনীন অভিনন্দন তাকে ক্রমে ক্রমে এমনই নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিল যে সেই আগ্রহে আস্তে আস্তে 
অভিনয়ের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। বলেছেন, ‘যত অভিনয় করি-_যত প্রশংসা পাই 
ততই আত্মতৃপ্তি অনুভব করি--নিজের আত্মবিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে যায়।' 


লেখক যাত্রা ও নাটক বিষয়ে তথ্িষ্ঠ গবেষক, প্রাবন্ধিক ; পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য । 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৭ 


সেদিনের সেই কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন (বঙ্গাব্দ ১৩১২ ৬ 
আষাঢ়) জন্মেছিলেন রাজস্থানের যোধপুরের পীঁচভদায়। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। বাবা শ্রীকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানে নর্দান ইন্ডিয়ান সল্ট রেভিনিউয়ের প্রধান করণিক। তার বদলি সূত্রেই 
কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫০ থেকে আমৃত্যু তিনি টালার বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রিটে 
সপরিবারে কাটিয়েছেন। 

১৯২৩-এ বাগবাজার মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় 
পাশ করে সিটি কলেজে ভরতি হন। কিন্তু পারিবারিক প্রয়োজনে ছাত্রজীবনে ইতি ঘটিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া 
রেলওয়ে কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করেন। বছর খানেক পরে পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফের শ্যামবাজার 
শাখায় যোগ দেন। ১৯৩০-এ কীচড়াপাড়া নিবাসী অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও হরিপ্রিয়া দেবীর জ্যেষ্ঠা 
কন্যা উমাদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি চার পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জীবনের 
ব্যস্ততার সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৩৬ চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন। সে সময় 
তার কর্মক্ষেত্র কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ডাকঘরে উপস্থিত হয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত বিস্ময় প্রকাশ করে 
বলেছিলেন : ‘এ কী করতে যাচ্ছেন ? সম্পূর্ণ থিয়েটারের ওপর নির্ভর করে পাকা সরকারি চাকরি 
ছাড়া কি উচিত 2 তার আত্মীয়-বন্ধুরাও এই সিদ্ধান্ত ঠিক হচ্ছে কি না প্রশ্ন তুলে সমর্থন জানাতে 
দ্বিধা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে জানিয়েছিলেন, “আপনাদের কথা 
খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু কেন জানি না মন আমার বলছে, কেরানিগিরির সঙ্গে অভিনয় শিল্পকলার 
সাধনা একসঙ্গে চলতে পারে না। জানেন, পোস্ট অফিসের কাজে অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। এখানে 
কলম ধরে কাজ করি, আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে ছায়াছবি আর নাটকের পার্ট। 
আমি বেশি পছন্দ করি। তাই কেরানিগিরি ছেড়ে অভিনয়কেই পেশা করব বলে ঠিক করেছি। এখন 
রিটায়ার করলে যা হোক কিছু পেনশন তো পাব।' 

প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্র ও মঞ্চে অভিনয়ের সূত্ৰে তখনই তিনি বেশ সুনামের অধিকারী | ১৯২৮- 
এ নির্বাক যুগের ছায়াছবি প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত দুগেশনান্দিনী-তে তিনি প্রথম অভিনয় করার 
সুযোগ পান। এই প্রথম চলচ্চিত্রে সুযোগ পাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমি সেই সময় সবে অভিনয় 
করছি। সুবোধ বসু মেক আপ করেন, তিনিই আমাকে ছোট্ট রোলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন-_কাটা 
সৈনিকের বা এ ধরনেরই কিছু একটা হবে। ...থিয়েটারই বলুন বা সিনেমাই বলুন একস্ট্রার রোলে 
প্রথম চান্স পেয়েছিলাম!’ ছ’ বছর পরে তিনি শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)-র সবাক 
চলচ্চিত্র 'শুভব্রাহস্পর্শ”তে এক চতুর গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করেন, যেটির পরিচালক ছিলেন 
মন্মথ রায়। তার আগে বন্ধু রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগের জন্য ১৯৩৭ নাগাদ গুণময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শশীনাথ-এ একটি ভালো চরিত্রের জন্য সুযোগ পান। সেদিক থেকে 
পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে তার সংযোগের ঘটনা কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ১৯৩৩-এ রঙমহল 
মঞ্চে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় ১৭ই 

এপ্রিল মহানিশা" নাটক প্রথম অভিনীত হয়, তার পূর্বে বন্ধু রতীনই তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন 
ওই নাটকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তার উপযুক্ত কোনো চরিত্র পাওয়া যায়নি। 
ওই মঞ্চে যুক্ত নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তার আগ্রহ দেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘এখানে তো 
কিছু শিখতে পারবেন না, শিখতে হলে ভাদুড়ী মশাইয়ের কাছে যান।” তার লেখা সুপারিশপত্র সঙ্গে 
নিয়ে তিনি নাট্যাচার্যের কাছে দেখা করতে গেলে প্রথমেই নিরুৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 
“বাপ-মায়ের মত আছে তো £ তারপরে কিছুটা আন্তরিকতার সুরে জানিয়েছিলেন, “কি জান এ-লাইন 
ভালো Hz) কী দরকার এই বয়সে থিয়েটারে জড়াবার। এটা একেবারে অন্য জগৎ। এ্যামেচার করছ 
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করো। এ-লাইনে এসো না।’ হতোদ্যম না হয়ে অনেক অনুনয় জানিয়ে নাছোড় কানু বলেছিলেন, ‘আমি 
জানি, তবু আপনি যদি দয়া করে নেন। অভিনয় করার আমার বড়ো ইচ্ছা। আপনার কাছে অভিনয় 
শিখব এটা আমার একান্ত আশা।” শেষ পর্যন্ত ogres উৎসাহে গলে গিয়ে শিশিরকুমার অনুমতি 
দিয়েছিলেন। একটা ভ্ৰাম্যমান দল গঠন করে তিনি তখন নানা স্থানে অভিনয় করছিলেন, সেই দলে যুক্ত 
হয়ে পাটনা, এলাহাবাদ, লখনউ, দিল্লি ঘোরার সুযোগ হল। 

অভিনয় হয়েছিল শর€চন্দ্রের যোড়শী ৷ শিশিরকুমার জীবানন্দ, কক্কাবত্তী যোড়শী, আর কানু 
প্ৰফুল্ল করতেন। পরে এই নাটকে শিরোমণি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মন্ত্রগুরু-শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু 
নাট্যজগতে অতি দ্রুত তার প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে হয়ে উঠলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়! বিজ্ঞাপনে প্রচারপত্রে 
তার নামের সঙ্গে প্রথম THOS যুক্ত হত ‘যা’ অর্থাৎ 'আযামেচার' ইংরেজি শব্দের আদ্যক্ষর। কেন্দ্ৰীয় 
সরকারি কর্মীদের সম্পূর্ণ পেশাদার হওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে, শৌখিন পরিচয়ের প্রমাণ 
হিসেবে নাম ব্যবহারের এই পদ্ধতি মেনে নিতে হয়েছিল। শ্যামবাজার পোস্টাফিসের পঁচাত্তর টাকার 
কেরানির জীবন, নাট্যচর্চাকে একমাত্র অবলম্বন করে তোলার সাধনার পথে একাগ্র হয়ে উঠল। 

শিশিরকুমারকে সব অর্থে গুরু বলে স্বীকার করে তার অধীনে কাটা সৈনিকের পার্ট দিয়ে শুরু 
করেছেন এই নতুন অভিনয় জীবনের পর্বাস্তর। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 

শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করি ‘আলমগীর’ নাটকে বিক্রম সোলাঙ্কির চরিত্রে। শ্রীরামপুর উকিজে 

অভিনয় হয়েছিল। তারপর এই নাটকে নানান সময়ে নানান চরিত্রে অভিনয় করেছি। কখনও ভীম সিংহ আবার 

কখনও এবাদৎ খা। সেদিন থেকে দীর্ঘদিন ধরে ওনার কাছে বহু নাটকের বহু চরিত্রে অভিনয়ের শিক্ষা নিয়েছি। 

এ জীবনে যদি কোনো চরিত্রের সার্থক রূপ দিতে পেরে থাকি তা ওই শিশির ভাদুড়ীর দান বলে মনে করি। 

এমনকী পরিস্থিতির প্রয়োজনেই হয়তো “একদিনে দুটি বিপরীত ধর্মী চরিত্র এবাদত খী এবং 
ভীম সিং__একটি কমিক, একটি সিরিয়াস-_এই দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শিশিরকুমার খুশি 
হয়ে বলেছিলেন--কানাই, I owe you an appreciation.’ আদর করে শিশিরকুমার তাকে কানাই 
বলে ডাকতেন। 

শিশিরকুমার চাইতেন নতুন এই শিক্ষার্থী অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতা দোষমুক্ত হয়ে একটি 
সুদৃঢ় বনিয়াদে পরিণত হোক। মানব চরিত্র স্টাডি করার পরামর্শ দিয়ে বলতেন : ‘শুধু পড়ে যাও--- 
যত পড়বে তত তোমার অন্তৰ্দৃষ্টি উন্মোচিত war বলতেন, ‘না পড়লে তোমার অনুভূতি গভীর হবে 
কেমন করে ? আর গভীর অনুভূতি ভিন্ন চরি্রচিত্রণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে কী মঞ্চে কী চলচ্চিত্রে 
নানা ধরনের চরিত্রে বুপদান করেছেন, সরল, উদাসীন, উৎপীড়িত, কুটিল, খলনায়ক সবই তার 
প্রতিভার গুণে জীবস্ত, অনন্য হয়ে উঠেছে। 

স্টার রঙ্গমঞ্চে লেসি হওয়ার পর নব-নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে, ১৯৩৪-এর ১৯শে জানুয়ারি 
প্রথম নাটক প্রযোজনা করেন 'অভিমানিনী” ফেব্রুয়ারিতে করেন ফুলের আয়না” প্রথমটিতে হয়তো 
অভিনয়ের কোনো সুযোগ পাননি। ফুলের আয়নায়’ পেয়েছিলেন কোনো ছোটো চরিত্র। কিন্তু ২৮শে 
জুলাই নিজে নাট্যরূপ দিয়ে যখন শরৎচন্দ্রের বিরাজ বৌ মঞ্চস্থ করলেন, তখন কানু ব্যানার্জিকে নির্বাচন 
করলেন নিতাই গাঙ্গুলি চরিত্রে। এই বছর ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত 'সরমা' নাটকে দিলেন 
সারণ-এর ভূমিকা | শিশিরকুমারের দলে অনেক পুরোনো নাটকে অনেক সময় তাকে দায়ে পড়ে অন্যের 
ভূমিকাতেও অভিনয় করতে হয়েছে। 'শেষরক্ষা' নাটকে গদাই, 'বিজয়া'তে রাসবিহারী করেছেন, 
প্রথমটিতে শৈলেন চৌধুরীর পরিবর্তে, আর শেষেরটিতে বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর বউভাতের দিন হঠাৎ 
অভিনয়ের দিন স্থির হওয়ায়। তাছাড়া, এমনকী বিজয়া -তে প্রায় সবকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন বলে 
বড়দা শিশিরকুমার ঠাট্টা করে বলতেন : বিজয়া-টা আর বাকী থাকে কেন, ওটাও একদিন করে ফেল’ । 
দলের লোকাভাবের দায় পূরণের জন্য AINTE তাকে অন্যের করা তরণী সেন চরিত্রও করতে 
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হয়েছে। চিরকুমার সভায় দারুকেশ্বর করেছেন, চন্দ্ৰবাবুবুপী শিশিরকুমারের সঙ্গে। সীতাংয় 
করেছেন শম্বুক। নাট্যাচার্যের শেখানোর গুণেই ‘সধবার একাদশী’ নাটকে রামমাণিক্য বাঙাল চরিত্রে 
অভিনয় করে খুব মজা পেয়েছিলেন। এ দেশের লোক হয়েও পুরো বাঙাল ভাষার সুর তাকে শিখতে 
হয়েছিল। কানু জানিয়েছেন, ‘যতদূর মনে পড়ে রামমাণিক্য আমার আগে করতেন মহর্ষি। অনেক দিন 
বসে দেখেছি তার সেই আশ্চর্য অভিনয়।' নিজের একাগ্র শিশিক্ষু স্বভাব, তাকে মঞ্চ চলচ্চিত্রে জগতে 
'একষ্টা’ বা অতিরিক্ত থেকে ক্রমশ স্থায়ী চরিত্রে রুপদানের স্বার্থকতা এনে দিয়েছিল। আসলে 
শিশিরকুমারের নেতৃত্বে মহৰ্ষি, শৈলেন চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রভা, wera), রাণীবালা, নীহারবালা 
প্ৰভৃতি দিকপাল অভিনেতৃবর্গের অভিনয়-বিদ্যালয়ের পাঠ তাকে তৈরি হতে সাহায্য করেছে। অন্য দিক 
থেকে ধরলে বলা যায়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আর্থিক অনটন ও লোকাভাবের কারণই 
তাকে বহু বিচিত্র চরিত্রে রূপদানের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। যে কোনো অভিনেতার মানস- 
প্রস্তুতিতে এটা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ গঠনের সহায়ক! শিশিরকুমারই শিখিয়ে ছিলেন তিনি যখন 
রিহার্সাল দেবেন তখন তার পার্ট থাক বা না থাক প্রত্যেককে উপস্থিত থাকতে হবে, নাটকের সব 
রাখার প্রয়োজনে | যদিও তিনি বলতেন ‘ডু নট ডু হোয়াট আই ডু ডু হোয়াট আই সে। 

নব নাট্যমন্দির পর্বে শিশিরকুমারের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত নাট্যবূপ 
যোগাযোগ এ কানু করতেন নবীনকৃষ্ণ। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নাটকে তাকে কোনো 
. ভূমিকায় নির্বাচন করেননি। পরে একেবারে শেষ মুহূর্তে পরিচালকের নির্দেশে তাকে এই চরিত্রে মাত্র 
দু-এক দিনের চেষ্টায় প্রস্তুত হতে হয়। অবনীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে সে-নাটক দেখতে গিয়েছিলেন স্বয়ং 
রবীন্্রনাথ। অভিভূত গুরুদেব অভিনয় শেষে নবীনের খোঁজ করছিলেন, সংবাদ শুনে ভয়সন্তস্ত কানু 
সাজঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান, ওই কথা শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু 
প্ৰবোধ সান্যালের মাধ্যমে তিনি বলে গিয়েছিলেন পরের দিন যেন তার সঙ্গে দেখা করেন। নাট্যাচার্য 
সঙ্গে করে নিয়ে যান জোড়াসীকো বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন, “তোমার অভিনয় 
দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার স্ত্রীর অভিনয়ও আমি উপভোগ করছিলাম।' নবীনকৃষ্ণর স্ত্রী সেজেছিলেন 
রাণীবালা। এই অনির্বচনীয় আশীর্বাদ তার জীবনের পরম প্রাপ্তি হয়ে উঠেছিল, যে জন্য পরবর্তীকালে 
তিনি বলেছেন : ‘আমি মুগ্ধ। ওটা একটা রেকর্ড, আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার l 

পুরস্কারের প্রসঙ্গ উঠলে তার গুরু শিশিরকুমারের কাছে পাওয়া প্রশংসার কথাও উত্থাপন 
করা দরকার। সেই প্রাপ্তি ঘটেছিল শিশিকুমার প্রতিষ্ঠিত নাট্যনিকেতন মঞ্চে শ্রীরঙ্গম পর্বে মহর্ষি 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা দেশবন্ধু’ নাটকে ১৯৪২-এর ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম সেটি মঞ্চস্থ হয়। 
নাট্যাচার্য করতেন রাজ আমাত্য কহুন, আর কানু করতেন পাগল রাজা। কোনো একদিনের 
অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, একটা দৃশ্যে আমাদের দুজনের 
একসঙ্গে অভিনয় ছিল। আমার কথার পর দেখি উনি চুপ করে রয়েছেন। আমি ঈশারা করে চাপা 
গলায় বলছি, ‘বড়দা, বলুন এবারে। উনি কথা বললেন, তোমার অভিনয় দেখে আই হ্যাড লস্ট 
মিসেলফ।’ এই ঘটনা ঘটেছিল পূর্বোক্ত রবীন্দ্রস্বীকৃতি প্রাপ্তির ছ'বছর পরে। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'সাজাহান' 
নাটকে নামভূমিকায় শিশিরকুমারের পাশে সম্মিলিত অভিনয়ে তিনি দিলদার করেছেন। একসময় 
যখন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী চলতি অভিনয়ে সাজাহান সাজতেন, তার অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতিতে কানুকে 
নামভূমিকায় নামতে হয়েছে। শিশির-সান্নিধ্যের এই পর্বাস্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘এ দিক ওদিক 
ছিলাম ওর সঙ্গে। পরেও উনি বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় যত অভিনয় করেছেন ওঁর জীবনের 
শেষদিন পর্সস্__তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি!’ তাছাড়া, বিশেষভাবে উল্লেখ্য 
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১৯৫৮-এর জুন নাগাদ যখন নাট্যরসিক ও নাট্যামোদী একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলে শিশিরকুমার ‘নব্য 
ংলা নাট্য পরিষদ’ প্রতিষ্ঠা করেন তখন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই বৃত্তে সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। 
নাট্যাচার্যের সঙ্গে মঞ্চ ও মঞ্চের বাইরে দীর্ঘ সান্নিধ্য তাকে দিয়েছিল এক অসাধারণ পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতা। চারিদিকের সমাজ, মানুষ, মানুষের জীবনযাপন থেকেই তিনি নিজেকে গড়ে তোলার এবং 
নিজের অভিনয় ক্ষমতাকে ক্রমাগত বদ্ধ করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 
চরিত্র সৃষ্টিতে “অবজারভেশন" অনেকখানি কাজ করে। ‘বিরাজ বৌ'-তে নিতাই গাঙ্গুলির রোল করতাম। 
আমাদের পাড়াতে গিরিশবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি মাথার ওপর হাত তুলে তুড়ি দিয়ে ‘নারায়ণ 
নারায়ণ' বলতেন। নিতাই গাঙ্গুলির চরিত্রে এটা নিয়ে ছিলাম। “উড়ো চিঠিতে আমার রোল ছিল গৌড়া 
নীতিবাগীশ হেডমাস্টারের। আব্বাসউদ্দীন আমার অভিনয় দেখে বলেছিলেন যে এ চরিত্র তার দেখা। সুতরাং 
চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে চোখ কান খোলা রাখতে হবেই। 


বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত শরীরে গৃহবন্দি অবস্থায় নিজের পুরাতন নেশার কথা শুনিয়েছিলেন, 
‘মানুষের মুখের ভাষা পড়াটা আমার নিত্য নিয়মে দাড়িয়ে গিয়েছিল। হাতে যখন কোন কাজ নেই--- 
সূর্যমামা যখন ঘরমুখী ক্লান্ত কেরানিদের মতন ছুটি পেয়েই পালাই পালাই করছে--তখন আমার 
সত্যকার চির বৈরাগী মনটা উদাস হাওয়ায় সুদূর পানে হারিয়ে যেতে চাইত!' 

সম্ভবত শ্রীরঙ্গমে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪২-এ, ১১ই মার্চ উড়ো চিঠি’ নাটকে তিনি 
করেছেন হেডমাস্টার চরিত্রে এবং ওই বছরেই ছ মাস পরে পূর্বোক্ত দেশবন্ধু’ মঞ্চস্থ হয়। 
১৯৪৩-এ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর পরিচালনায় তিনি অভিনয় করেছিলেন 'বিপ্রদাস’ নাটকে। ১৯৪৪-এ 
om ফেব্রুয়ারি বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা ‘তাইতো’ নাটকে করেন সুহাস। এই বছরই ওরা আগস্ট 
রঙমহল মঞ্চে শচীন সেনগুপ্ত রচিত MERAT নাটকে ফরিদুন করেন। রউমহল-এই অক্টোবর, 
১৯৪৮-এ তিনি RAT নাটকে অবতীর্ণ হন হরিহর চরিত্রে। কিন্তু ততদিনে তিনি শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে 
জামালউদ্দিন চরিত্রের সুবাদে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন কমিক বা 
সিরিওকমিক রোলের পরিবর্তে এই তার প্রথম সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয়। কিন্তু তার অভিনীত 
অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি মাইল-ফলক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। 

অভিনেতা ছাড়াও তার পরিচালক সত্তার পরিচয় তার পূর্বজ নট, সস্তোয সিংহের মতোই 
অসংখ্য শৌখিন দলের প্রযোজনায় স্ফুরিত হয়েছিল। একেবারে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর বহু স্মরণীয় 
প্রযোজনায় তার নির্দেশকের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। দু-একটি গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে তার 
সংযোগের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বহুরূপী নাট্যদলের সংগঠন পর্বে তিনি অল্প সময়ের জন্য যুক্ত 
অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর সারথি দলে সলিল সেনের লেখা ‘নতুন ইহুদি’ 
পরিচালনা করেছিলেন, যে নাট্যের প্রথমাভিনয় হয় ২১শে জুন ১৯৫১। প্রখ্যাতা অভিনেত্ৰী সাবিত্রী 
চট্টোপাধ্যায় এই নাটকেই তার প্রশিক্ষণে পরী চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন, যেজন্য কানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ শিক্ষাদানের ধরনের কথা উল্লেখ করে এখনও গর্ব বোধ 
করেন। প্ৰসঙ্গত উল্লেখ্য মঞ্চ জগতের আর এক খ্যাতনামা অভিনেত্রী কেতকী দত্ত স্বীকার করেছেন, 
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছিলেন শিশির ধারায় অভিনয় রীতির প্রশিক্ষণ। বলেছেন, 'কানুদার 
ডিরেকশনে আমি অনেক কাজ করেছি। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক আমি ওনার সঙ্গে 
করেছিলেন। গণেশ মুখোপাধ্যায় তার কৃতিত্বের একটা বড়ো দিন হিসাবে এ্যামেচার দলে কিংবা অফিস 
ক্লাবে নাট্য শিক্ষতার কথা খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। তাঁর কাছেই শুনেছি, সাহেব বিবি গোলাম’ 
নাট্যৰূপ করিয়ে নিয়ে অস্তত দেড়শো রাত্রি তিনি অভিনয় করিয়েছেন। ১৯৫৩ নাগাদ কোৱিষ্থিয়ান 
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থিয়েটারে সুন্দরম নামে এক পেশাদার গোষ্ঠী তৈরিতে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন বন্ধু ছবি বিশ্বাস, সরযুবালা, 
মিহির ভট্টাচার্যদের সঙ্গে। সেখানে স্বামী) দেবদাস’ চরিত্রহীন” অভিনীত হয়েছে। 

সম্ভবত ১৯৫২ সালে কোনো আ্যামেচার দলে বুম নম্বর ফরটি নাইন’ নাটকে অভিনয় দেখে, 
তীর যুগান্তকারী সৃষ্টি পথের পাঁচলী-র জন্য নির্বাচন করেছিলেন তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায়। 
টালার বাড়িতে চিত্রনাট্য শুনিয়েছিলেন সত্যজিৎ। সেই অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “সেই স্ক্ৰিপ্ট 
আমার মনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল সেদিন। বলতে পারেন যে আমার জীবনের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! 
Sle শুনতে শুনতে হরিহরের সঙ্গে কখন যে হরিহর-আত্মা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল আমার--- 
সে খেয়াল ছিল না!’ প্রায় সাতাশ বছর আগে যুক্ত হয়ে, ততদিনে শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করার 
পরও ১৯৫৫-তে মুক্তি প্রাপ্ত পথের পাঁচালী”তীর অভিনয়শক্তিকে প্রমাণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ এনে 
দিল। প্রসঙ্গত স্মতর্ব্য, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার পথের পাঁচালীতে কাজ করতে করতে 
ভেবেছিলেন, “আমাদের দেশের নাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য পেশাদারি মঞ্চ ও শৌখিন 
মঞ্চের ব্যবধান দূর করা আজ একান্ত দরকার এবং সম্ভবও। নৃতনের দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎসাহের সাথে 
পুরাতনের অভিজ্ঞতার মিলনে মঞ্চ ও পর্দায় যে নতুন জীবন আসছে তারই নির্দেশ দিয়েছে পথের 
পাঁচালী ।” সেই নির্দেশ হয়তো প্রথম যাঁদের প্রচেষ্টায় সার্থকতা পেয়েছিল, নিঃসন্দেহে কানু বন্দ্েপাধ্যায় 
তাদেরই একজন অগ্রপথিক। পরের বছর, অপরাজিত তার সেই অভিনয় ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়ে 
বাংলা চলচ্চিত্রে তাকে চিরস্থায়ী, মৃত্যুহীন এক খ্যাতির অধিকারী করে দিয়েছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, 
উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতৃবর্গের অন্যতম শিক্ষাগুরু কানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থকতা তো তীর কীর্তিমান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে। এমনকী, সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায়ের মতো পারঙ্গম অভিনেতা চলচ্চিত্র জগতে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় যাঁদের “অনুচ্চকিত 
সুষমামণ্ডিত” অভিনয়ের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন__ তাদের অন্যতম হিসেবে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম উচ্চারণ করে তার প্রতিভার প্রতি গভীর স্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রকৃতবাদী বা স্বাভাবিক অভিনয়ের 
ধারায়, কানু বন্য্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীর স্থানটি, প্রাতঃস্মরণীয় যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, 
তুলসী চক্রবর্তী, প্রভা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী ও মলিনা দেবীর সঙ্গে কেন এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য, সে 
বিষয়ে Beye সুচারু বিশ্লেষণ করে সৌমিত্র তার শতবর্ষ স্মারক বক্তৃতায় বলেছেন, “আধুনিক নাট্যকলা 
যেমন পুরাণোক্ত বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহান বীরদের পতনের মধ্যে ট্রাজেডির সন্ধান ছেড়ে দিয়ে সাধারণ 
মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যে রক্তাক্ত বেদনার্ত নাট্যবস্তুর সন্ধানে পথে নেমেছিল, আধুনিক অভিনয়ও 
তারই সঙ্গে সাধারণ মানুষ, রক্ত মাংসের মানুষের সুখ দুঃখ শাস্তি বাসনা বঞ্চনাকে মূর্ত করে তোলার . 
ব্রত গ্রহণ করেছিল। সৌভাগ্যের কথা, বাংলার অভিনয়েও এই সাধারণ মানুষের জীবন সন্ধান আধুনিক 
বাংলা থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই চলে এসেছে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও কী মঞ্চে কী চলচ্চিত্রে 
এই সাধারণ মানুষের জীবনসন্ধানের কাজেই ব্রতী ছিল। সে কাজে একদিকে ছিল তার সাধারণ মানুষের 
মতো সাধারণ মধ্যেই জীবনযাপন, সেই ‘জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়, চারিদিকে বাঙালির ভিড়, বহুদিন 
কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজও শ্রাবণের জীবন গোঙায়’ ; 
আর অন্যদিকে ছিল "শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা-_ যো) বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছক কাটা উন্নতির . 
পথে পরিপূর্ণ অস্তর্দান করবার মত স্বাভাবিকতা কোনদিনই সে অর্জন করতে পারে না__এমনই 
অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ এই আর্টিস্ট। কানুবাবুরই ভাষায় ‘এই তো শিল্পীর জীবন- ব্যক্তিগত 
বেদনাকে কখনও শিল্পের ওপর স্থান দিইনি)” 

অথচ পেশাদারিত্বের প্রশ্নে মঞ্চজগৎ থেকে এক আশ্চর্য সন্ত্রম ও সম্মানের জন্য তিনি মনে 
মনে এক স্বতন্ত্ৰ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। রঙমহল মঞ্চে তার সঙ্গে চুক্তি করার ইচ্ছা নিয়ে সাক্ষাৎ 
করতে গেলে, দেবনারায়ণ গুপ্তকে তিনি নিজের পক্ষ থেকে শর্ত হিসেবে বলেছিলেন, ওই মঞ্চে সে 
সময়কার প্রধান শিল্পীর তুলনায় যেন তাকে অন্তত এক টাকা বেশি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে 
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সময় তাকে এই শর্ত পূরণ করে দেবনারায়ণ নিতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে স্টার মঞ্চে 
একক দশক শতক-এ কেদারনাথ করার জন্য নিয়েছিলেন, ১৯৬৫-র ১৮ই ফেব্রুয়ারি সে নাটক 
প্রথম অভিনীত হয়। পরের বছর ২৮শে এপ্রিল এই মঞ্চেই ‘দাবি’ নাটকে তিনি বিশ্বেশ্বর চরিত্রে 
অভিনয় করেন। স্টারের আগে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিশ্ববুপা মঞ্চে, ক্ষুধায় পাগলা প্রফেসর 
করার জন্য, প্রথম অভিনয় ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৭। সেই নাটকে শেষ অভিনয় হয় ১৯৫৯-এর wow! 
আগস্ট। ক্ষুধায় তিনি অভিনয় করবেন বলেই নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তার জন্য এই গগন গড়াই 
চরিত্রটি লিখে দিয়েছিলেন, সেজন্য এই নাটকের দীর্ঘ সাফল্যে তার ভূমিকাটিও উল্লেখ্য। পরে 
১৯৬৩-তে আবার ফিরে এসে 'কণার্জুন’ নাটকে ব্রাহ্মণ চরিত্রে অভিনয় করেন। পেশাদার মঞ্চে, 
বিশ্বরুপার পরে তিনি যোগ দেন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে---‘নটী বিনোদিনী’ নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে 
রূপ দেন ১৯৬৯-এর মার্চে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পথের পাঁচালী-র বছরেই তিনি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ’ 
চলচ্চিত্রের নামভূমিকায় রূপদান করেছিলেন। রামকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় তার ব্যক্তিগত জীবনেও 
একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এই ছবির অভিনয়ের সময় সত্যজিৎ রায় নিজে গিয়েছিলেন তার মেকআপ 
দেখতে এবং তার ভালো লেগেছিল। কানু লিখেছেন, 
ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আমার জীবনের এক আশ্চর্য ছবি, অদ্ভুত উপলকি...। আমার মেকআপ হল। ওঁরা জানতে 
চাইলেন আমি কত টাকা চাই। বেশ ভালো রকম টাকা চাইতে যাচ্ছিলুম--হঠাৎ কীরকম মনে হল, ঠাকুর 
বলতেন “মাটি টাকা টাকা মাটি’---আর আমি কী না তার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য টাকার কথা ভাবছি। বললাম 
আমি কিছু চাই না, আপনাদের যা ইচ্ছে দেবেন।' বোধহয় চার কি পাঁচ হাজার ওরা আমাকে দিয়েছিলেন, আর 
তার জন্য আমার কখনও কোন অনুশোচনা হয়নি। সে এক অদ্ভুত দিন গেছে। ওই সময় আমি চেষ্টা করেছিলাম 
অন্য কোনো ছবিতে কাজ না করবার। রোজ সকালে যেতুম গঙ্গান্নানে, পুজো করে রোজ কাটিয়ে দিতুম 
অনেকটা সময়। বেশি কথাও বলতাম না এ দিনগুলিতে কারো সঙ্গে। 
অথচ পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী যখন তাকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রস্তাব দিতে আসেন, তখন তিনি 
বলেছিলেন, “আমি হাসিঠাট্টার পার্ট করি-_আমায় এই রোল দিচ্ছেন কেন ? এই চরিত্রে যাঁকে প্রথমে 
মনোনীত করা হয়েছিল কোনো কারণে তার সঙ্গে চুক্তি সম্ভব হয়নি। পরিচালক বলেছিলেন, ‘আমি 
স্বপ্ন দেখেছি--আপনি রামকৃষ্ণের ভূমিকায় পার্ট করছেন" DA রামকৃষ্ণদেবের উপর বিশ্বাস প্রায় 
স্বামীজির জীবনী অবলম্বনে একটি নাটকের অভিনয়ের দিন অকস্মাৎ কণ্ঠবুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত সংকটে 
পড়েছিলেন শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা, কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা যত সময় অভিনয় 
চলেছে, এত সময় কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 
নাটক শেষ হতে আমার আবার গলা একেবারে বন্ধ কেউ বিশ্বাসই করবে না যে এইমাত্র আমি মঞ্চে 
অভিনয় করে এলুম। একথা সেদিন আমি সমস্ত স্তর দিয়ে উলন্ধি করতে পেরেছিলুম যে ঠাকুরের 
কৃপা হলে সবই সম্ভব।' তার অভিজ্ঞতা জানাতে কানুবাবু বলেছেন, ‘ঠাকুরের ওপর আমার অদ্ভুত 
একটা ভক্তি বিশ্বাস আছে-_কারণ তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি তার মাহাত্ম্য ৷ 
একেবারে শেষের দিকে, তিনি ব্যভিচার’ নাটকে শ্যামসুন্দর এবং চন্দ্রনাথ” নাটকে কৈলাশ খুড়োর 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রথমটি মিনার্ভায় ১৯৭৬-এর oom মে এবং দ্বিতীয়টি রঙ্গনায় ১৯৭৮ 
এর ৭ই অক্টোবর উদ্বোধন হয়। শেষোক্ত নাটকটির মধ্য দিয়েই তার মঞ্চে অভিনয় জীবনের সমাপ্তি 
ঘটে! ১৯৭৮-এই তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাটক সংগীত ও 
দৃশ্যকলা আকাদেমির সম্মান পেয়েছিলেন। 
পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে কোনো অংশে ন্যুন নয়। তবে তাদের প্রচার এবং প্রসারের পাশে আমাদের 
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নিষ্প্ৰভ মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক!’ তবু পুরোনো দিনের দর্শকদের স্মৃতিতে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

অসাধারণ অভিনয়ের প্ৰসঙ্গে রবি বসুর মতো চিত্রসাংবাদিক বলেছেন, 
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বোসার্ট প্রোডাকৃসন্গের ‘প্রিয়তমা’ ছবিতে কানুদাকে এক মেটর মেকানিকের 
ছোট্ট চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করতে দেখেছিলাম। ওই ছবিতে হেমন্ত মুখার্জির সেই বিখ্যাত গান “স্মরণের 
এ বালুকাবেলায়' এবং নায়ক পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছি। কেবল ভুলতে 
পারিনি কানুদার অভিনয়। ভুলতে পারিনি অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে প্রযোজিত এবং চিত্ত বসু পরিচালিত “পূরবী” 
ছবিতে কানুদার অভিনয়। এখানেও তিনি fife আগের ছবিতে কমেডির টাচ। আর এখানে কমেডির সঙ্গে 
মানুষের চোখে জল এনে দেওয়া। অজয় কর পরিচালিত ‘জিখঘাংসা’ ছবিতে ওঁর অভিনয় ভুলতে পারিনি। 
জলার পেত্রীকে কেন্দ্র করে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নির্দোষ হয়েও উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কী 
মারাত্মক সব এক্সপ্রেশান। আমার তো মনে হয় কানুৰার মতো একজন বড়ো মাপের শিল্পীর আরও বড়ো 
মাপের কাজ পাওয়া উচিত ছিল। 


মঞ্চ জগতের জন্য যেমন শিশিরকুমারের কাছে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, চলচ্চিত্রের 
প্রসঙ্গে তেমন প্ৰমথেশ বড়ুয়ার কথা বলতেন মুগ্ধীচিত্তে, ‘বড়ুয়া সাহেবের মতো অমন ভদ্র আর অত 
বড়ো ডিরেক্টার আমি খুব কম দেখেছি।” একইভাবে “পথের পাঁচালী কৈ পরিচালকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা 
জানাতেন অকুষ্ঠভাবে, “সত্যজিৎ রায় সবার থেকে আলাদা। তিনি শিল্পীর মর্যাদা দিতেন। তার জন্যে 
আছে স্বতন্ত্র প্রতিভা। তিনি সত্যিই বাংলা ছবিতে নতুন ধারার প্রবর্তক!’ সুশীল মজুমদার, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র থেকে বিপ্লব রায়চৌধুরীর পরিচালনায় কৃতিত্বের সঙ্গে 
অভিনয় করেছেন তিনি। 

কানু বন্দোপাধ্যায় তিনশোটির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ করতে 
হয়--ভোলা মাস্টার, সাহেব বিবি গোলাম” ‘আজকাল পরশু; দিবা রাত্রির কাব্য; 'পতিতমশাই,? 
বিন্দুর ছেলে; পাহাড়ী ফুল” াপাডাঙার বউ, রাত্রির তপস্যা ভাঙা গড়া, রিক্তা, ‘আলো 
আমার আলো? নন্দিনী, শহর থেকে দূরে” CUTTS অমরনাথণ প্রভৃতি | ১৯৮১-তে পাহাড়ী ফুল, 
তার শেষ অভিনীত ছবি। হিন্দিতে crea তিনি অভিনয় করেছেন। অভিধানকার হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটি জীবন” গল্প নিয়ে সত্যজিৎ একটি ছবি 
করতে চেয়েছিলেন, ১৯৭০-৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের কারণে শেষ পৰ্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। যদি সত্যি 
চিত্রটি তৈরি হত তাহলে নিশ্চয় কানু বন্যোপাধ্যাকে আর এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখতে 
পারতাম আমরা। 
রয়েল বীণাপাণি অপেরায় যোগ দিয়েছিলেন, সম্ভবত এক টুকরো রুটি পালাতে এক-দু রাত্রি অভিনয় 
করার পর ছেড়ে দেন। রোজ রাত জাগা পোষায়নি। এছাড়া ১৯৩০ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর 
তিনি বেতার নাটকে অভিনয় করেছেন, যেগুলির মধ্যে সরীসৃপ’ একটি বিশেষভাবে উলেখ্যযোগ্য 
প্রযোজনা | ৷ 

মঞ্চ কিংবা চলচ্চিত্রের অভিনয়ের সুযোগ বয়সের কারণেই নষ্ট হয়ে গেলেও, তার অভ্যাস : 
ভ্রমণ করতেন প্রায় নিয়ম কবে ১৯৮১-র সেপ্টেম্বরে অসতর্কে পড়ে গিয়ে আঘাত পান। তারপর 
থেকেই জীবন রসিক মানুষটির শরীর ও মন ভেঙে যায়। তার অভিনীত চির দরিদ্র হরিহরের মতোই 
আর্থিক কষ্ট শেষ বয়সের সবচেয়ে বড়ো দুশ্চিন্তা হয়ে ওঠে। দীর্ঘ অসুস্থতায় দিন দিন কাহিল বিপর্যস্ত 
অবস্থায় সাতান্তর বছর বয়সে তীর প্রয়াণ হয় ১৯৮৩-র ২৭শে জানুয়ারি। 

তবু আমাদের স্বীকার করতেই হবে, অনধিত দুই-দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার দীর্ঘ 
মঞ্চাভিনয়ের কৃতিত্বের কথা বিস্মৃতির পথে হারিয়ে গেলেও, ‘পথের পাঁচালী” ও 'অপরাজিত'-র 
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জন্ম : ২৩ নভেম্বর ১৯০৭ মৃত্যু : ৩০ জুলাই ২০০৪ 











কবির ভাষায় যে মৃত্যু 'হিমালয়ের চাইতেও ভারি’ তেমনই মৃত্যুকে গত ৩০শে জুলাই, ২০০৪ বরণ 
করে নিলেন এই দুঃসহ সময়ের জাগ্রত বিবেক হীরেন্দ্রনাথ। বাঙালি জীবনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, সন্তাপ 
আর জটিল তরঙ্গের পরিচিত অভিঘাতে যখনই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম গত কয়েক দশক 
ধরে উচ্চারিত হয়েছে, মস্তিষ্কে ততবার নতুন অনুরণন উঠেছে, নতুন কোনো প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়েছে 
ধীমান বাঙালি। শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির সমস্ত শাখা-প্রশাখায় এই যুগন্ধর চিন্তাবিদ এই 
মনস্বী এতিহাসিক স্পষ্ট দাট্যে খজু ভাবনার ছাপ রেখে গেছেন। 





১৯০৭-এর ২৩শে নভেম্বর হীরেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার এক সুশিক্ষিত বনেদি পরিবারে 
আই এ, বি এ, এম এ__ জীবনের প্রায় সব প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষায় প্রথম হীরেন্দ্রনাথের বিদ্যাভ্যাস 
আর পাঠাভ্যাসে অসুস্থতা ছাড়া কখনও ছেদ পড়েনি। তার পরিচিতজনেরা জানতেন, ঈর্ষণীয় 
স্ৃতিশক্তির অধিকারী হীরেন্দ্রনাথ ৯০ উত্তীর্ণ হবার পরও অক্রেশে ১৯২৯-এ ইংল্যান্ড যাত্রার কথ 
কিংবা ১৯৩৫-এর প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারের কথা অথবা ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনা 
সংঘের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে বোম্বাই শহরে তারই সভাপতিত্বে যে কর্মসূচিগুলো গৃহীত হয় সে সব কথা, 
কিংবা দীর্ঘ সাংসদ জীবনে জওহরলাল, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখের স্মৃতি আর সাজ্জাদ জাহির, মুলুকরাজ 
আনন্দ, ইকবাল সিং কিংবা গান্ধিজি আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা নির্ভুলভাবে বলে যেতে পারতেন 
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ইতিহাস থেকে সাহিত্য, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান থেকে নাট্যশাস্ত্ৰ --যে বিষয়েই তিনি বলতেন সেই বিষয়টি নতুন 
রসে, নতুন ভাবনায়, নতুন আকর্ষণে শ্রোতাদের চোখের সামনে উঠে আসত। 


১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পরপর পাঁচবার সংসদে নির্বাচিত হীরেন্দ্রনাথ বক্তব্যের ধারে ও 
ভারে অনেকেরই মনে এখনও পর্যস্ত সর্বকালের সেরা সাংসদ। তার বাগ্ষিতার প্রতিতুলনা তিনি 
নিজেই। সংসদে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বলার ক্ষেত্রে তার আবেগদৃপ্ত অসাধারণ ভাষণ কিংবা 
সোভিয়েতের পতনের পর সমাজতত্ত্ববিদ আর সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে তার অভঙ্গুর আশাবাদী . 
অসাধারণ ভাষণ-_কোনটি কাকে ছাপিয়ে গেছে তার বিচার করবে কে ? দেশের সংবিধান আর 
গণতন্ত্রের প্রহরায় বারবার তার বৈদগ্ধ্য আর বিবেক মানুষকে প্রাণিত করেছে। সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 
থেকে জওহরলাল, ইকবাল সিং থেকে সহকর্মী জ্যোতি বসু কিংবা অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের বুদ্ধদেব 
ভট্টাচাৰ্য--তীর গুণমুদ্ধের তালিকা তৈরি করতে বসলে অসম্পূর্ণতাই থেকে যাবে। জীবনের শেষ 
বছরগুলোতেই ৯০ উত্তীর্ণ হীরেন্দ্রনাথ বারবার সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসাকে আক্রমণ 
করেছেন, কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন অপরাজেয় মানবতার শক্তির উদ্বোধনে। ৯৭ বছরের অনলস 
হীরেন্ত্রনাথকে এস এস কে এম হাসপাতালে যখন মৃত্যু এসে চিরবিশ্রাম দিয়ে গেল, কলকাতার 
আকাশে তখন আবাঢের কালো মেঘ। ইংরেজি ও বাংলা ভাবায় তার প্রায় শতস্পর্শী লেখাগুলোতে 
রবীন্দ্রনাথের মতোই বারবার মেঘমেদুর অন্ধকারে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত জয়ের কথা বলেছেন 
হীরেন্দ্রনাথ__'মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়/আড়ালে তার সূর্য হাসে? 


১৪ বছর আগে লেখা তার “গণনাট্য হিন্দু মুসলমান সমা'জবাদ* কিংবা ১৯৬১-তে প্রকাশিত 
অল্পে সুখ নেই অথবা ১৯৯২-এ লেখা চরৈবেতি চরৈবেতি'আর ‘তরী হতে তীর" প্রভৃতি বইগুলো 
প্রতিটি সাংস্কৃতিক্মীর অবশ্যপাঠ্য। যে নিত্যকর্মচঞ্চল মনন্বী ৯৭ বছরে প্রয়াত হলেন, তার মৃত্যুতে 
সুধীজনেরা ‘অপূরণীয় ক্ষতি, বলছেন, বলছেন একটি কারণেই, অনেক কিছু উজাড় করে দিয়েও 
জীবিত হীরেন্দ্রনাথ বার্ধক্য আর অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের কবন্ধ যুগে, হতাশায়, সন্দেহে, বিতর্কে, 
বিপন্নতায় ছিলেন জীবন্ত আশ্রয়,_্যার যুক্তি আর বিবেকের স্পষ্ট উচ্চারণের সামনে সব সংশয়, . 
সন্দেহ, দুর্বলতা আর আত্ম-অবিশ্বাস বারবার ভেঙে খানখান হয়ে যেত। বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
এই দেদীপ্যমান প্রজ্ঞার অনুপস্থিতি এখন থেকে ভীষণভাবে পীড়িত করবে আমাদের। 


চন্দন সেন 
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নিঃশব্দে চলে গেলেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিশুদরদী ও সংস্কৃতিপ্রেমী 
৮২ বছরের গীতার এমন নীরব, নিস্তরঙ্গ প্রয়াণ বড়ো বিস্ময়ের। কী বিচিত্র, সাহসী আর বহুবণী 
জীবন তার। ১৯২২-এ জন্ম। পিতা দুর্গানন্দ ছিলেন উচুপদের সরকারি কর্মী। পূর্ববাংলার ঢাকা ছেড়ে 
গীতাকে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরে শৈশব কাটাতে হয়েছে। কলকাতায় ফিরে এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে 
ভর্তি হওয়া, ছাত্র-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া, তৎকালীন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ দুবের সংস্পর্শে 
আসা, সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, বিশ্ব নারী সংঘের প্রতিনিধি ও কর্মী হিসাবে প্রথমে প্রাগে ও 
পরে প্যারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, এক অনলস দুর্দম আবেগে রাশিয়ার মস্কো থেকে চীন ছুটে 
যাওয়া,__সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাক্ষুষ ও বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা অর্জন সব মিলিয়ে বিচিত্র সঞ্চরন | 
সাধারণ কিংবা কিছুটা অন্য ধরনের বাঙালি মেয়েদের থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা এক দার্চা আর সন্ধিৎসা 
নিয়ে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়ের পাখির মতো ঘুরেছেন, কাজ করেছেন। ১৯৫২-তে দেশে ফিরে 
কবিবন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘর বাধেন। সেই ঘর অচিরেই বজবজের অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে 
বাসা হয়ে ওঠে। এখানে কবি সুভাষ আর গীতা একসঙ্গে চটকলের শ্রমজীবীদের সঙ্গে নিয়ে লড়াই, 
সমাজ বদলানোর আন্দোলন আর দুর্লভ অবসরে সাহিত্যসেবা চালিয়ে যান। কিন্তু কিছুকাল পরেই 
গীতা কবিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সব বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে বই 
লিখেছেন গীতা, যে সব বই ভাবে, ভাষায় আর উপস্থাপনায় অনবদ্য। 
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' প. দশ-১৩ 


এ সবের মধ্যে ‘মস্কো থেকে চীন' নামক বিখ্যাত গ্ৰন্থটিও যেমন আছে তেমনি আছে “কবির 
বন্ধ, 'জলছবি, “হনুমানুষ' ইত্যাদি শিশু-কিশোর গ্রন্থ। প্ৰখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরীর সংস্পর্শে 
এসে নাটক লেখা। দল গঠন, দলের নাম রাখলেন গ্রুপ হি হিয়েটার। নাটক নামালেন রবীন্দ্রনাথের 
‘aa পত্র, নিজে অভিনয় করলেন, নির্দেশনা দিলেন। 


নাটক পরিচালন আর সাংগঠনিক কাজে যে গীতা আত্মনিবেদন করেন, সেই গীতা সম্পূর্ণ 
অন্য স্বতন্ত্রের সাংস্কৃতিক যোদ্ধা। হয়তো যখন চটকল মজদুর ইউনিয়নের কাজ করতেন বজবজে 
অথবা মেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করার কাজ করতেন প্রবল নিষ্ঠায় সেইসব দুৰ্দম আবেগ এক ভিন্ন 
গতিপথ নিয়েছিল তীর নাট্যচর্চায়। প্রখ্যাত পুতুল নাটক বিশেষজ্ঞ রঘুনাথ গোস্বামী ও যুগল শ্রীমলের 
কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন গীতা। নেহরু চিলড্রেনস্‌ মিউজিয়মে ‘পুতুল-বিশ্ব’ সৃজনেও তার ছিল 
উজ্জ্বল ভূমিকা। এবং এ সব ছাড়াও একাধিক নাট্যকর্মকাণ্ডে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত 
হয়েছিলেন। উত্তরজীবনে নিঃসস্তান গীতা শিশুদের নিয়ে কাজ করে গেছেন সেই একই নিষ্ঠায়। 
ছোটোদের আশ্চর্য শিক্ষানিকেতন “সুশিক্ষণ-এর প্রাণপ্রতিমা ছিলেন তিনি। 

এই প্রজন্মের শিশুর দল তার কাছ থেকে শুধু প্রবল আগ্রহে আর মনখুশ মজায় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির পাঠ নেয়নি, গাছের গায়ে কেউ নির্মমভাবে হাত দিলে প্রাণ কেঁদে ওঠার প্রকৃতি-প্রেমটুকুও 
শিখত। তীর শিক্ষাদান আর বিরাট পৃথিবীর উপর বিচিত্র সব আলোকসম্পাতের অন্যতম বাহন ছিল 
নাটক আর গান আর গল্প। 

৮২ বছরের গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্শতকের জীবনসঙ্গী কবি সুভাষের মৃত্যুর এক বছরের 
মধ্যে যেদিন প্রয়াত হন, তার সংস্পর্শে আসা শিশু আর গুটিকয় মানুষ ছাড়া কেউ কীদার সুযোগই 
পাননি, সেই নিস্তরঙ্গ মৃত্যু সম্পর্কে অনেকেই অবহিত হতে পারেননি। কারণ কৈশোর, যৌবন আর 
উত্তর যৌবনের সেই দামাল গীতা মন আর মানসিকতায় কালসচেতন ছিলেন, রঙিন মলাটের মধ্যে 
দক্ষভাবে সাড়ে বত্রিশ ভাজা পুরে দেওয়ায় অক্ষম ছিলেন তিনি। মিডিয়ার ক্যামেরা লেঙ্গের বাইরে 
থাকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সমকাল ততটা সচেতন ছিল না। 

তাই প্রায় নীরব শুকনো পাতার নিঃশব্দ খসে পড়ার মতোই গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন 
প্রায় সবার অলক্ষে। কোনো উল্লেখযোগ্য শোকসভা হয়নি, তবু তার সংস্পর্শে আসা ছাত্রছাত্রী আর 
গুটিকয় চেনা মানুষ চোখের জলে এই উন্নত সংস্কৃতিমনক্ক আপসহীনাকে এ বছরের ৫ই আগস্ট যখন 
বিদায় দিলেন বাইরে তখন আষাঢ় সন্ধ্যা আধার ছড়াচ্ছে! 

‘কল্যাণী সেন 
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কিরণ মৈত্র 


জন্ম : ২৫ জানুয়ারি ১৯২৪ মৃত্যু : ২৪ আগস্ট ২০০৪ 





যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, 
বইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে 

চাকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা, 
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে__ 

আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে , 

তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে ।' 


এই সংগীতের মর্মবিদারী সকরুণ উচ্চারণ যেমন স্বয়ং কবির ছিল তেমনই উত্তরকালের সব কবি 
শিল্পী নাটককার নাট্যকারেরই বোধ হয় বিদায়কালের মর্মরিত গুঞ্জরণ এই। অন্তত আশি বছর পূর্ণ 
করে নীরবে বিদায় নেওয়ার আগেই ২০০০ সালে আমাদের বাংলা নাটক ও নাট্যজগতের অন্যতম 
জনপ্রিয় প্রবীণ নাটককার নির্দেশক কিরণ মৈত্র আমাকে লেখা তার চিঠি ও প্রেরিত জীবনপঞ্জির 
প্রচ্ছদবাণী করে পাঠিয়েছিলেন : যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...। 

সত্যই তাই। দেহপট সনে নট সকলি হারায়, থাকে কেবল কিংবদস্তী। কিন্তু, তিনি যদি 
নাটককার হন তাহলেই উপযুক্ত প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণকে উপেক্ষা করে হয়তো মহাকালের স্বীকৃতির 
অপেক্ষায় বেঁচে থাকবেন। এবং সাহিত্যমূল্যেই বেঁচে থাকবেন, নাট্যমূল্য জুটলে ভালো, না জুটলে 
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কোনো আক্ষেপ নেই। যেমন আমাদের প্রাচীন গ্রিসের নাটককাররাই বেঁচে আছেন সাহিত্যমূল্য ও 
নাট্যমূল্য উভয় সমেত আর তাঁদের সময়কার নটনটীরা তো সব দেহপটসহ বিস্মৃত অতীতে বিলীন 
হয়ে গেছেন। 

কিরণ মৈত্র আমাদের গণনাট্য-উত্তর নবনাট্য আন্দোলন যুগের জনপ্ৰিয়তম মঞ্চ নাটককার। 
পঞ্চাশ ও যাটের দশকের বহুল অভিনীত ও পঠিত নাটককারদের মধ্যে কিরণ মৈত্র অন্যতম। মূলত 
মধ্যবিত্ত ও fate মানুষজনের জীবনালেখ্য রচনায় তার পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির গভীরতা শৈল্পি 
উপস্থাপনের মাধ্যমে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠত অনায়াসে । খুব বড়ো লড়াই নয়, ছোটো ছোটো 
মূল্যবোধের লড়াই তার নাটকে প্রাধান্য পেত। আর প্রাধান্য পেত নাট্য উপস্থাপনার মধ্যে পরিস্থিতি, 
ঘটনা ও প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ের বাস্তবধর্মী বিশ্বাসযোগ্যতা । প্রাধান্য পেত যখন তিনি সাধারণ 
রঙ্গালয়ে যোগদান করেছেন নাট্যআঙ্গিকের নিত্যনতুন বৈচিত্র্যময় প্রয়োগকৌশল। 

কিরণ মৈত্র দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বছর নাটক রচনা, নির্দেশনা, অভিনয়, সংগঠন পরিচালনা এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে 
যুক্ত থেকে প্রগতিশীল নাট্যভাবনার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল 
তার বড়ো কাজ। | 

কিরণ মৈত্রর জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পিতৃদেবের কর্মস্থল মেদিনীপুর জেলার 
ঘাটালে। আদি পিতৃভূমি কলকাতার বরাহনগর। পিতা রামনারায়ণ মৈত্র, মাতা তরুবালা। 

বাল্য ও কৈশোরে কিরণ যেমন পাঠমনস্ক ছিলেন, তেমনই এঁ সময় থেকেই তার সাহিত্যচৰ্চা 
শুরু হয়। একদিকে রামায়ণ মহাভারত সমস্ত পুরাণ সাহিত্য, থেকে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রসহ 
তৎকালের জনপ্রিয় নাটককারদের নাটকের সঙ্গে গভীর পরিচয়, অন্যদিকে তৎকালের মুদ্রিত 
পত্রপত্রিকা পরাগ’ স্বদেশ’ প্রভৃতিতে গল্প কবিতা লেখা শুরু। 

চল্লিশের দশক থেকেই গণনাট্য-সংঘের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলাকার একাধিক 
নাটকে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতে করতেই গণনাট্যর দলিল: মশাল, বহুরুপী-র ছেঁডাতার” 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অতিবাস্তবতার মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে নিজেই নাট্যরচনা ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে 
অভ্যুদয় নাট্য-গোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। 

তার আগে ১৯৪৬-এ কিরণ তার জীবনের প্রথম নাটক লেখেন থা হচ্ছে তাই? স্থানীয় 
পৌরসভার দুর্নীতির উন্মোচন ছিল এর বিষয়। দ্বিতীয় রচনা নাটক ব্যঙ্গ নাটক” অভ্যুদয় গোষ্ঠীর 
প্রথম প্রযোজনা । এই প্রথম প্রযোজনার সাফল্য অভ্যুদয় ও কিরণ মৈত্রর লোকপ্রিয়তা এনে দেয় এ 
পঞ্চাশের দশকেই। ১৯৫২-য় নাটক নয়” গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর একাধিক সংস্থা এর অভিনয় শুরু 
করে। 

১৯৫৫ সালে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাড্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অভ্যুদয়ের নাটক 
কিরণ মৈত্রের নাম ছড়িয়ে পড়ে যে নাটকে তার নাম 'বারোঘণ্টা” এর প্রথম অভিনয় 
করেছিলেন ১৯৫৪-য় আলমবাজারের মুখার্জি বাড়ির অঙ্গনে। এবং সেই অভিনয় দেখেই ‘বসুমতী’ 
লিখেছিল ‘মধ্যবিত্ত জীবনের এক নিপুণ আলেখ্য এই নাটকটির’ অভিনয়, পরিচালনা অনবদ্য! মাত্র 
এক সেটের নাটক। মঞ্চে ফ্লুরোসেন্ট লাইটের ব্যবহার অভিনব। ১৯৫৪-য় এই ফ্লুরোসেন্ট টিউব 
লাইট সবে কলকাতায় এসেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে তার বাবহার যে যুগে সাড়া ফেলে দেয়। 
কিরণ মৈত্র প্রয়োগের ব্যাপারে বরাবরই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রণী ছিলেন। যাই হোক 
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'বারোঘণ্টা:র দ্বিতীয় প্ৰদৰ্শন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮-য় বিশ্বরুপায়, আর বিশ্ববুপার পূর্ণাঙ্গ নাট্য 
প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত অভিনয় ১৯৫৯-এর ফেবুয়ারি মাসে। তৎকালীন কলকাতা কেন সারা রাজো 
এই প্রতিযোগিতা খুব সম্মানের ছিল ; দেশের সর্বস্তরের প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব, তাত্ত্বিক নাট্যসমালোচক, 
সাংবাদিক ও প্রবীণ প্রয়োগশিল্পীরা এর বিচারকের আসন অলংকৃত করতেন। ড. অজিতকুমার ও 
রাসবিহারী সরকার ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। ১৯৫৮-য় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে আবেদনকারী ১৩২টি 
দলের মধ্যে ৩৫টি দল অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারিতে চুড়ান্ত অভিনয় প্রদর্শনের পর 
প্রথম প্রযোজনার সম্মান পায় প্রান্তিক গণনট্যর চারু মুখোপাধ্যায়ের Fee, আর দ্বিতীয় 
প্রযোজনার স্বীকৃতি পেল অভ্যুদয়ের 'বারোধঘণ্টা। শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হন জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক হন কিরণ মৈত্র। শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী ও বুপশিল্পীর পুরস্কার 
পান যথাক্রমে তাপস সেন ও শক্তি সেন “সংক্রারি -র জন্য। 

এই প্রতিযোগিতা থেকেই এঁরা একসঙ্গে সব খ্যাতির আলোকে চলে আসেন। আজ শ্রদ্ধেয় 
কিরণ মৈত্রর স্মৃতিচারণে বসে এই দুটি প্রযোজনার দেখার টুকরো টুকরো ভালোলাগার স্মৃতি এই 
মুহূর্তে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে। 

শক্তিদা চলে গেছেন কয়েকবছর আগে, কিরণবাবুও চলে গেলেন সম্প্রতি। পড়ে থাকল তার 
হাতের চিহ্ন এই বাটে-_একগুচ্ছ মুদ্রিত নাটকে : 


রচনা ও তথ্যপঞ্জি 
পূর্ণাঙ্গ : বারোঘণ্টা, বারোঘণ্টার পরে, অন্যছায়া, নাম নেই, অমৃতে বিষ, আলোয় ফেরা, 
আমরা বেকার, তৃষণ (সেতু 'র মূল নাটক), রাতের কায়া, শেষ কোথায়, সংকেত, চোরাবালি, 
শুধু ছবি, মহানায়ক, একালের আয়না, চেতনা, জীবনদপণি, জাগরণ, টোপর বদল হলো, কেঁচে 
NT, রামধেনু, এহের ফের, ধন্বভরী (২৩টি)। 
GBS : নাটক নয়, বুদবুদ, অন্ধকারায়, ভাগ্যে লেখা, কোথায় গেল, যা তারা পারেনি, 
চেতনা, উৎসবের দিন, দেহ আলো, জীবন্ত কবর, পথের ঠিকানা, আলোর নীচে, বিচারক, 
খন, ডুবুরী, একই জন-অন্যমন, বাঁচার আনন্দ, অমোঘ, বিশ পঞ্চাশ, এপিডেমিক, কালনোমির 
লঙ্কাভাগ, তেলে জলে, এদের রাখবো কোথায় £ এলোপাতাড়ি, যা হচ্ছে তাই, যা হলো 
তাই, অকল্পনীয়, মৃত্যুর গন, মেয়ে দেখা, কাজের মেয়ে, এক অঙ্কে শেষ, অথ ভগবতী 
উপাখ্যান, মেঘলা আকাশ, আশা এক কুহেলিকা, পথিকের পথ (৩৫) 
শুতি নাটক : ধাপে ধাপে, অন্বেষণ, সেদিন দুজনে। 
যাত্রার নাটক রচনা ও পরিচালনা : অনুরাধা, সেতু, রাণী গাইডেলিও। 
অপ্রকাশিত নাট্যৰূপ : বিশ্বর্পায় অভিনীত ‘হাসি; মনোজ বসুর ‘ভুলি নাই, রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা অবলম্বনে ‘নিষ্কৃতি, ‘পুরাতন oT’! 
সেতু : ‘বুদবুদ’ নাটকের কাহিনি অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ নাটক Yar সম্পাদিত আকারে সেতু’ 
নামে বিশ্বরুপা থিয়েটারে ১৯৬০-৬৫ সাল পর্যন্ত ১০১০২ রাত্রি ক্রমাগত অভিনয়ের রেকর্ড 
করেছে। 
বেতারে অভিনীত নাটক : বারো ঘন্টা, বুদবুদ, সংকেত, আগড়ুক, কোথায় গেল ৷, যা তারা 
প্রভৃতি। 
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দূরদৰ্শনে অভিনীত, নাটক: উৎসবের দিন, নিষ্কৃতি কোথায় গেল !| ; 
প্রকাশকবৃন্দ : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সিটি বুক এজেলি, নবগ্ৰন্থ কুটির, রবীন্দ্র লাইবেরি, 
সাহিত্য আকাডেমী (দিল্লি) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

ভাষান্তর : নাট্যকারের “বারো ঘণ্টা, ‘নাম নেই, ‘অন্য ছায়া, ‘বুদবুদ ‘কোথায় গেল’, ‘যা 
তারা পারেনি’ প্রভৃতি নাটক ইংরাজি ও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব ভাষায় অনুদিত, অভিনীত ও 
পুরস্কৃত হয়েছে। রাশিয়ান ভাষায় যা তারা পারেনি” এবং মারাঠি ভাষায় (ন্যাশনাল 
থিয়েটার) গুজরাটিতে দেৰ্পণ নাট্যসংস্থা) Crp’ নাটক সাফল্যের সঙ্গে, অভিনীত হয়। বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য যে নাগপুর বাঙালি সমিতি ‘নাম নেই’ নাটকটি হিন্দিতে বীনা শীৰ্ষক’ মারাঠিতে 
‘নাও নেহি নাটকলা” নামে অভিনয় করে। মহারাষ্ট্র সরকার আয়োজিত (উভয় ভাষায়) 
পূৰ্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং মহারাষ্ট্রের সর্বত্র নাটকটি উভয় 
ভাষায় অভিনয় করে প্ৰভূত জনপ্রিয়তা পায় ও নাট্যকারও পুরস্কৃত হন। 

নাট্য পরিচালনা : নাট্য পরিচালকরূপেও নাট্যকার প্ৰভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
অভ্যুদয়, বিভিন্ন অফিস ক্লাব, শিল্পী সংসদ প্রযোজিত প্রায় তিরিশটি . নাটক অদ্যাপি 
পরিচালনা করেছেন, নাটকে আঙ্গিক যথা টেক্নি-থিয়েটার, সিনে, থিয়েটার, ফ্রিজ, স্টিল, 
স্নো মোশন, স্টেজ মিউজিক, মেনি ফোল্ড ত্যান্টিং, ফ্ল্যুশ-ফোর, রি-ক্যাপচারিং, ইন্টারলকিং 
ব্যবহার করে তুমুল আলোড়ন তোলেন। সেট, লাইট, মিউজিক সম্পর্কেও জ্ঞান গভীর। 
অভিনয়: গ্রুপ থিয়েটারে : অভ্যুদয় প্রযোজিত কুড়িটি নাটকে তিনি প্রধান ভূমিকায় 
অমোঘ, মীরকাশিম, শিককাবাব, পুরাতন ভৃত্য প্রভৃতি)। 

পেশাদার মঞ্চে : নুরজাহান, কড়ি দিয়ে কিনলাম, সাহেব বিবি গোলাম, দেনা পাওনা, 
জনগণমন, সুবর্ণলিতা প্রভৃতি 

দূরদর্শন ধারাবাহিক: দুই কন্যা, যদি এমন হতো। 

চলচ্চিত্রে : ই পৃথিবী, কোরাস, iba, যোগ বিয়োগ, প্রতিকার, তুফান, রবী 
পেশাদার যাত্রায় : Hay se Sere আনা 

ৱিল বহ ভিন দি দিকের রিভার খাতার oe হড়াও enh লম 
এঞ্জেলেস) ও বহু নাট্য পত্রিকায় নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ' 
গবেষণা : ডাক ও তার বিভাগ সম্পর্কিত ডাকব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, খাম, 
_ পোস্টকার্ড প্রভৃতি বিষয় সংবলিত তার প্রবন্ধ পুস্তক (মেসার্স কে. এল. ফার্মা প্রকাশিত) 
‘ডাকঘরের ইতিকথা" এক অনন্য গ্ৰন্থবূপে পরিচিত। 


কিরণ মৈত্র চলে গেছেন। থেকে গেলেন তীর স্ত্রী ইরা মৈত্র, এক পুত্ৰ আকাশ মৈত্র ও কন্যা 


তৃষা মৈত্র (চট্টোপাধ্যায়) ; আর এককালের তীর গুণমুক্ত ভক্তমণ্ডলীর অনেকে | যদি WT ST তবে 
অনুরোধ, পরিবার থেকে উদ্যোগ নিলে ‘কিরণ মৈত্ৰ নাটক সমগ্র” নামে কয়েক খণ্ডে যদি তার রচিত 
নাটকগুলি প্রকাশ করা যায়, সেই হবে তার মূল্যবান অবদানের প্রতি উত্তরকালের শ্রদ্ধার্পণ। 


আশিস গোস্বামী 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 





সে ছিল গণনাট্য আন্দোলনের এমন এক যুগ যখন বাংলা সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ছিল অনেক স্বচ্ছ, 
অনেক দায়বদ্ধ, অনেক গণমুখী এবং দূরদৰ্শন জাতীয় অদৃরদৰ্শিতায় বাতাস ভারী হয়ে ওঠেনি। তখন 
আমাদের নাট্যকারেরা নাটকে প্রতিফলিত করতেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শ্রমজীবী 
মানুষের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্ৰণা--বাংলা থিয়েটার যথার্থ আন্তর্জাতিকবাদী হয়ে ধন্য হয়েছিল ; তারা 
জানতেন কাদের জন্য লিখছেন, কার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখছেন, কে শত্রু, কে মিত্র বা খারা পরিচালনা 
করতেন তারা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতেন, তারা কাদের এতিহ্যবাহী, যাঁরা অভিনয় করতেন তারা 
জানতেন কারা দর্শক, কী তাদের চাহিদা। ঠিক এইরকম একটা সময়ে বন্ধুবর, সহকর্মী প্রণব পাল 
আমাদের থিয়েটারে যোগ দেন। 

প্রণব মানুষ হিসেবে একেবারেই কলাকৈবল্যবাদী মানসিকতাসম্পন্ন অভিনেতা ছিলেন না, 
তার. কারণ প্রথম দিকে কৰ্মসূত্ৰে সে কিছুদিন নাট্যকার-পরিচালক সলিল সেনের সাজঘর সংস্থার 
সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই বলিষ্ঠদেহী পৌরুষকণ্ঠের অধিকারী প্রণব সহজেই আমাদের থিয়েটারের মতাদর্শ 
পরিপূরণে সক্ষম হয় সম্ভবত তার প্রাথমিক নাট্যচর্চার ফলে। 

ভাগলপুরের বনেদি পরিবারে জন্ম। ওখানেই পড়াশোনা। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন 
আমাদের দলও দীর্ঘ দশবছর মিনাৰ্ভা থিয়েটারের পরিচালনায় বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে গণনাট্য 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৯১ 


আন্দোলনের যথাৰ্থ উত্তরসূরী হিসেবে নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দভের নেতৃত্বে বিশ্বের দরবারে 
নিজ নাম অঙ্কিত করেও মিনাৰ্ভা থিয়েটার ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। 


এর পর শুরু হয় আমাদের থিয়েটারের নতুন পথপরিক্রমা সত্তর দশক থেকে__ টিনের 
তলোয়ার’ নাটকে কলকাতার শোভাবাজারের রাস্তায় ফেরিওয়ালা থেকে ব্যারিকেড’ নাটকে নাৎসি 
ঝটিকাবাহিনীর। অন্যতম সদস্য হিসেবে তার বলিষ্ঠ অভিনয় সহজেই পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। 


অভিনেতা হিসেবে প্রণব কেমন ছিল এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়-_ 
একমাত্র যীরা পরিচালক তারা বলতে পারবেন। তবে সতীর্থ হিসেবে এটুকু বলতে পারি সে ছিল 
আমাদের ensemble-4 এক নিখুঁত প্রতিনিধি। সচরাচর অভিনেতাদের নিজেকে জাহির করার যে 
ঝৌক থাকে, চরিত্রের দ্বন্দ বিসর্জন দিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের যেসব অশৈল্পিক প্রবণতা থাকে, 
প্রণব সে সব থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত ; গোটা নাটকে পরিচালকের সৃষ্ট অৰ্কেষ্টায় সে এমনভাবে মিশে 
যেত যে, সে আছে কী নেই তা বোঝা যেত না। কিন্তু সেখান থেকে সরে গেলেই বোঝা যেত তার 
অনুপস্থিতি। এইভাবে ensemble-4 একজন অভিনেতা হিসেবে সে ছিল অপরিহার্য। 


তার সাংগঠনিক দক্ষতার স্বাক্ষর দেখা গেছে, WAIT নগরী” নাটকের ওপর যখন সরাসরি 
আঘাত হানল শাসকশ্রেণি-__তখন দলের সম্পাদক হিসেবে অকুতোভয়ে দলের নেতৃত্ব বহনে। দলের 
নেতা হিসেবে প্রণবের মতো স্থিতধী ব্যক্তিত্ব খুব কম দেখেছি__কী দেশে আবার যখন বিদেশে গেছি 
তখন সেখানে। প্রচণ্ড কষ্টসহিষুঃ, অপরিসীম ধৈর্যশীল-_এইভাবেই নাটকের পর নাটকে নিজের 
নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছে যতদিন না কঠিন দুরারোগ্য কর্কট রোগ তাকে আমাদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। প্রণব আমাদের মধ্যে নেই, তবু মনে পড়ে তার সেই কথা- মঞ্চে প্রবেশ করার 
ঠিক আগে__দেখি__সিপ্রেটটা দিন- দুটো টান দিই- পর্দা তো পড়বে সেই পনেরো মিনিট বাদে। 

অত সিগ্রেট খাবেন না বয়স হয়েছে আপনার!” | 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 





অশোক মিত্ৰ খুব জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছিলেন কি? না, তা নয় ; কিন্তু অপরিহার্য অভিনেতা ছিলেন ৷ মঞ্চ- 
চলচ্চিত্র-দূরদর্শন এই তিন মাধ্যমেই অসম্ভব সাবলীল এবং অপরিহার্য অভিনেতা ছিলেন অশোক মিত্র। 
নামের মাঝে ‘কুমার’ শব্দটি ব্যবহার করতেন না সম্ভবত। শতাধিক ছবি, অজস্ৰ মঞ্চনাটক এবং কুড়ি 
বছর ধরে দূরদর্শন ধারাবাহিকে নিয়মিত অভিনয় করে গেছেন। এই হিসেব দেখলেই তো বোঝা যায় 
কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি বাংলা অভিনয় জগতে। কত রকমের চরিত্রে যে অভিনয় করেছেন তা 
অবাক করার মতোই। “অঘটন এ গুরুদেব, 'না-এ জমিদার, ইন্দ্রাণী "তে ব্যারিস্টার, ‘জন অরণা “তে 
টাউট, 'অন্ধযুগ এ প্রহরী, ‘হঠাৎ নবাব -এ গানের ওস্তাদ__এমনই ভিন্নতা ছিল তার অভিনয় জীবনে। 
১৯৩৪ সালের ১লা অক্টোবর কলকাতাতেই তার জন্ম, আর মৃত্যু ২৪শে জুন, ২০০০ অর্থাৎ 
৬৭ বছর বয়সে। অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ১৯৫০ সাল থেকে হলেও সিরিয়াস নাট্যচচরি শুরু 
১৯৫৮-তে শৌভনিকে নিবেদিতা দাসের কাছে। এই নাট্যদলের বহু প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন। 
যেমন ‘eye’ তৃতীয় মহীপাল’ ‘Apa, 'ওথেলো', 'শেষরক্ষা' ইত্যাদি ; নিজে পরিচালক ও 
অভিনেতা ছিলেন ছুটির ফাঁদে’ নাটকে। ১৯৭৪ সালে পেশাদার মঞ্চে যোগ দেন। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, 
রঙ্গনা, তপন থিয়েটার, বিশ্বরুপায় কাজ করেছেন। অভিনেত সংঘের প্রযোজনায় অজিতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তার অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ সালে 
সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর -এ অভিনয় করে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ। তারপর ‘প্ৰতিদ্বন্দ্বী, ‘নায়ক! 
‘চিড়িয়াখানা’, “গুপী গাইন বাঘা বাইন -এ অভিনয় করেন। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিনেতাকে 
হারিয়ে বাংলা অভিনয় জগৎ দীন হল। 
আশিস গোস্বামী 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ১৯৩ 











তরুণকুমার 


জন্ম : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ মৃত্যু : ২৭ অক্টোবর ২০০৩ 





এখন যাঁদের বয়স পঞ্চাশের ডানদিকে তারা সংগত অহংকারেই মাত্র তিন-চার দশক আগের 
স্মৃতিমস্থন করে আমাদের সিনেমার সুবর্ণযুগের যে ক-জন জনপ্রিয় অবিস্মরণীয় অভিনয়শিল্পীর নাম 
বলবেন তা দক্ষ কাবাডি খেলোয়াড়ও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারবেন না। চরিত্রাভিনেতা ছবি 
বিশ্বাস, বিকাশ রায় থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার এবং... এই শুনাস্থানে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান 
শিল্পীর নাম আসবে যাদের মধ্যে তরুণকুমার (চট্টোপাধ্যায়)-এর নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে। 
মহানায়কের সৌজন্যে অভিনয় করার মতো কিংবা ভাগ্যগুণে খ্যাত হবার মতো দীনতা কোনোদিনই 
শিল্পী তরুণকুমারের ছিল না। কারণ সেই সময়ের প্রবল প্রতিভ বান বেশ কিছু অভিনয়শিল্পীর মতো 
তরুণকুমারের দীর্ঘ একনিষ্ঠ অভিনয় জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল থিয়েটার মঞ্চে। মাত্র ১৩ বছর 
বয়সে 'সাজাহান' নাটকে সিপার চরিত্রে নজরকাড়া অভিনয় জীবনের শুরু। তারপর চলচ্চিত্রে দাদা 
উত্তমকুমারের পাশাপাশি দাপটে অভিনয় করে গেছেন বিভিন্ন চরিত্রে। এক স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, 
কৌতুকরস সৃষ্টির সহজাতগুণ, বাচনিক অভিনয়ের নানারচ্ের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আঙ্গিক 
অভিনয়ের আশ্চর্য বৈভব ছিল তরুণকুমারের মধ্যে। এই অভিনয় দক্ষতা শুধু অজস্র বাংলা চলচ্চিত্রে 
নয়, চলচ্চিত্র অভিনয়ের আগে ও পরে অপেশাদারি ও পেশাদার থিয়েটারে বারবার সুতৃপ্ত করেছে 
অসংখ্য রসিক দর্শককে । আজকের প্রবীণ বা বৃদ্ধ নাট্য-দর্শকরা হয়তো স্মরণে আনতে পারেন 
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ধৃষ্টদ্যুম, চন্দ্ৰগুপ্ত নাটকে চাণক্য। 


এইসব উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের সৃতিকাঘর ছিল তরুণকুমারদের ভবানীপুরের বাড়ির 
শখের যাত্রাপার্টি সুহৃদ সমাজ। যদিও কলকাতারই আহিরিটোলায় ১৯৩১-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি তার 
জন্ম, কিন্তু পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের চাইতে ছোটোকাকা মঙ্গল চট্টোপাধ্যায়ই অরুণ (উত্তম) ও 
তরুণ দুই ভাইকে অভিনয়ে উৎসাহ বেশি দিতেন এবং শেখাতেনও কীভাবে হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করতে 
হয়। এ ব্যাপারে কাকা জ্যাঠাদেরও প্রবল প্রশ্রয় ছিল। থিয়েটারের প্রতি এই অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার 
আকৈশোর টানে তরুণকুমার চলচ্চিত্র অভিনয়ের ব্যস্ততার দিনগুলোতেও মঞ্চে অভিনয় করতে 
পারলে দারুণ খুশি হতেন। পেশাদার মঞ্চে তার স্মরণীয় অভিনয় আরোগ্য নিকেতন: ক্ষুধা; ‘সেতু’ 
চৌরঙ্গি, “আসামি হাজির’ ‘নহবত’ ‘নাগপাশ, ‘কনে বিভ্ৰাট’ প্রভৃতি। 


উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর তরুণকুমার বন্ধু ও সহকর্মী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে 
দক্ষিণ কলকাতায় উত্তম মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঞ্চ ছিল তার বহুদিনের স্বপ্ন। 

শেষদিকে অসুস্থতা, মানসিক আঘাত ও নানা সমস্যার মুখে দীড়িয়েও তরুণকুমার সাধ্যমতো 
থিয়েটার ও চেনা-অচেনা অজস্র নাট্যকর্মীদের সাহায্য করে গেছেন। 

৭২ বছরের তরুণকুমার তার বহুবর্ণী জীবনে ইচ্ছাকৃত কোনো বিশ্রাম চাননি,--পানওনি। 
তবু বার্ধক্য, রোগযন্ত্রণা আর বিষণ্ন অবসাদ থেকে মুক্তি দিতে মৃত্যু যেদিন তীর সামনে এসে দাঁড়াল 
সেই ২৭শে অক্টোবর কলকাতার হিমেল আকাশে ITS পাণ্জুর মেঘ ! 

চন্দন সেন 
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সৌরীন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 


জন্ম : ২১ আগস্ট ১৯৩৯ ত্য : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 











বাক্তিগত শোক 


সৌরীন্দ্র কথা দিয়ে কথা রাখল না। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল আমার আগে ও যাবে না, কিন্তু 
ওই চলে গেল এবং আমাকে না জানিয়ে। আর ও চলে যাওয়ার প্রায় আট মাস পর থিয়েটারের 
একটা কাগজে দেখি “সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য মঞ্চে (আতপুর সত্যপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চ) ৪৪তম বাৎসরিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল খুবই সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে'। “সীরীন্দ্র ভট্টাচার্য মঞ্চ ! সৌরীন্দ্র স্মৃতি 
হয়ে গেছে ! আর ৪৪তম বাৎসরিক উৎসব স্বভাবতই জাগৃতির, ma যার সঙ্গে যুক্ত ছিল 
আজীবন। অথচ সৌরীন্দ্র যখন বেঁচেছিল তখন জাগৃতির বহু উৎসবেই ওঁর বা ওর বন্ধুদের আমন্ত্রণে 
যখনই পেরেছি উপস্থিত থেকেছি ; আর ওঁর অনুপস্থিতি ঘটে গেছে; সুতরাং দূরভাষে ভোরবেলা কে 
আর আমার ALA কথা বলবে! 








মনে পড়ছে, গত ৪৩তম উৎসবেও ছিলাম। শ্যামনগর স্টেশনে নেমে শুনি মাইকে ঘোষণা 
হচ্ছে : ‘নূপেন্দ্ৰ সাহা আপনি যদি এই ট্রেনে এসে থাকেন তবে সাজা পশ্চিমের প্লাটফর্মের মেন গেটে 
চলে যান। সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য আপনার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছেন।' আর সৌরীন্দ্র আমার জন্যে 
অপেক্ষা করবে না। 
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মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম উৎসব উদ্যাপনে সেবার ভাটপাড়ায় পরপর সাতদিন 
একসঙ্গে কাটিয়েছি, প্ৰতিটি অপরাহু থেকে রাত্রি ছিল সৌরীন্দ্রময়। আর তারপর থেকে দূরভাষ 
সঞ্চার নেট সম্পর্ক তো ছিলই। 

ভালোই হল, আমার সৌরীন্দ্র যখন আর জাগৃতি-তে নেই, তখন আমার আর জাগৃতি কেন, 
এবার নিষ্কৃতি ঘটুক। আমার এই প্রায় অর্ধ শতাব্দীর নাট্য নেপথ্য জীবনে যদি দশজন সৎ, মনে ও 
কর্মে স্বচ্ছ মানুষ পেয়ে থাকি, তবে সৌরীন্দ্র ছিল তাদের মধ্যমণি। 


ভাটপাড়ার সৌরীন্দ্র আর নৈহাটির রবীন্দ্র ছিল শ্যালক ভগ্নীপতির সম্পর্কে বীধা। নাটককার 
হিসেবে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যর জনপ্রিয়তা ছিল বেশি, সে তুলনায় সৌরীন্দ্র একটু পেছিয়ে ; কিন্তু তার জন্য 
ওর কোনো ক্ষোভ ছিল না, বরং রবীন্দ্র জন্য গর্বই ছিল। সাতকাহন করে বলত, আর নিজের কথা 
বলতে গেলে ললিত লজ্জাবতী 


সামাজিক শোক 

সৌরীন্দ্রর জন্ম ভাটপাড়ার পৈতৃক বাসভবনে ২১শে আগস্ট ১৯৩৯, বাংলা £ঠা ভাদ্র ১৩৪৬ সাল। 
পিতা ধূর্জটি প্রসাদ কাব্যতীর্থ, মাতা ক্ষেত্রমণি দেবী। পিতার নিজস্ব টোল-চতুষ্পাঠীর পরিচর্ধাসহ 
শিক্ষকতা ছিল তার পেশা ; সংস্কৃত ভাষায় পালাও রচনা করেছেন তিনি। সেই পিতৃসূতরে প্রাপ্ত নাট্য 
এঁতিহ্য নিয়েই সৌরীন্দ্র ভট্টপল্লিতে নাট্যচৰ্চায় যুক্ত হন। 


ইতিমধ্যে ১৯৬৪তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে সরকারি চাকরি করেছেন 
জীবিকার জন্য, আর নাট্যচর্চা করে গেছেন মন-মননের তৃপ্তির জন্য। পঞ্চাশ-যাটের বামপন্থী 
আন্দোলন ও নাট্যচর্চা দুই-ই ছিল সৌরীন্দ্রর মন-মননের আজীবন প্রেরণা ও সৃজনাত্মক কাজের 
উদ্দীপনা | 


নাট্যাভিনয়ের আবাল্য আকর্ষণে নৈহাটির যাত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই যুক্ত ছিলেন। 
রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন আর দলের নেপথ্যকর্মের ছিলেন একনিষ্ঠ 
কর্মী। যাত্রিকে তার অভিনীত নাটক হল : ‘কালো মাটির কানা, CRNE, ‘হৃদবদলের মেলায়, 
আমায় বাঁচতে দাও, কালো মাটির ফরিয়াদ, ‘এক যে ছিল রাজা; ‘গঙ্গা তুমি বইছ কেন ৮ 
প্রভৃতি। আর নিজে যখন নাটক লিখতে শুরু করলেন, তখন ভাটপাড়া শ্যামনগরের ১৯৫৯ সালে 
প্রতিষ্ঠিত জাগৃতি নাট্যসংস্থা তার নাটকের অভিনয় শুরু করে। যাত্রিকের পাশাপাশি জাগৃতিরও 
মর্মসহচর ছিলেন সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য। 


মফস্বলের প্রতিযোগিতা মঞ্চের দিকে তাকিয়েই নাটক লিখতে হত জেলার নাটককারদের ; 
ফলে সৌরীন্দ্রর রচিত নাটকের মধ্যে একাঙ্কই বেশি। পূর্ণাঙ্জও লিখেছেন, শিশু-কিশোরদের নাটকও 
বাদ যায়নি। 


১৯৫৫ সালে পরশুরামের ‘চিকিৎসা বিভ্রাট” গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে হাতেখড়ি, তারপর 
১৯৬৩তে প্রথম মৌলিক নাটক লেখেন গল্পে কল্পতরু” এটি অপ্রকাশিত থেকে যায়, তারপর প্রথম 
প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ ‘কোথায় আলো, ১৯৬৯-এ নবগ্রন্থ কুটির থেকে বেরোয়। বিভিন্ন সংস্থা এর 
অভিনয় করে পুরস্কৃত হয়। ১৯৭০এ নীলিমা প্রকাশন প্রকাশিত নাটক হল এমন একদিন'। এরপর 
নবপ্রস্থ কুটির থেকে বেরোয় একাধিক. নাটক : Be বৃষ্টির আগে, নবারুণ: সুর্য সোহাগ? 
'জলতরঙ্গ, ‘সবুজ বনের বাঘ’ (শিশু নাটক), পূর্ণাঙ্গ 'সোনার Mex’, 'ভালাও আলো, প্রভৃতি। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ | ১৯৭ 


বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভূক্ত সৌরীন্দ্রর বেশ কয়েকটি জনপ্ৰিয় একাঙ্ক আছে; তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল সুতধার ও সাপক’ ‘আমরা দুঃখিত; 'জাগরী, ‘জীবন যেখানে, হঠাৎ বৃষ্টিতে’। 
বিভিন্ন নাট্যপত্রে প্রকাশিত গ্রন্থভুক্ত নয় এমন একাঙ্ক কয়টি হল : লাল আলোর ঢেউ’ ‘সুয ওঠাতে 
হবে, ‘কলে TET, থান সামালো, মরিয়া সামালো, ‘অমৃতে অমিল"! | 
সৌরীন্দ্র নেই, থেকে গেল তার রচিত একগুচ্ছ একাঙ্ক ও AAN আর থেকে গেল তার 
পত্নী ও দুই পুত্ৰ FAY ও FOL! তাঁদের কাছে অনুরোধ, এঁরা যদি তাঁদের পিতৃদায় পালন করতে 
চায় তবে 'সৌরীন্দ্র নাটক সমগ্র’ প্রকাশই হবে এই মুহূর্তে তাদের প্রকৃত কর্তব্য। 
| | নৃপেন্দ্র সাহা 
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জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ 





প্ৰদ্যুৎ মজুমদার নামে তাকে কেউ চিনতেন না। আবঙ্গ নাট্যসমাজ তাকে চিনতেন পম্পু মজুমদার 
নামে। জন্মেছিলেন ১৯৪৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ শহরে। তারপর 
বহরমপুর শহরেই বাড়বাড়ন্ত। থাকতেন কল্লোল-কবি মনীশ ঘটকের পাড়া লালদিঘিতেই। সে 
পরিবারে যাতায়াতও ছিল তার। তাই বুঝি যুবনাশ্খ মনীশ ঘটকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণাতে 
কবি হিসেবেই ওঁর আত্মপ্রকাশ। অন্তত আমি সেভাবেই চিনতাম পম্পু মজুমদারকে। পত্রিকাও 
হাজির থাকতেন। পম্পুদা লিখতেন, কলকাতার নামীরাও লিখতেন। আকর্ষণ ছিল প্রায় প্ৰতি 
সংখ্যাতেই পম্পুদার আঁকা প্রচ্ছদ। পম্পুদার ডানহাতের তর্জনী কোনো এক দুর্ঘটনায় বাদ গিয়েছিল। 
চার আঙুল দিয়েই অনায়াসে কলম ধরতেন, তুলি কিংবা স্কেচ পেন চালাতেন। এই চার আঙুলেই 
১৯৬৭ সালে লিখেছিলেন ‘ধৰ্মগোলা’ কৃষ্ণনাথ কলেজ পত্রিকায়। সে নাটক wees হয়েছিল 
কলেজে। এ শহরের খ্যাতনামা অভিনেতা তন্ময় সান্যাল এবং প্রীতেশ লাহিড়ী সে নাটকে অভিনয় 
করেছেন। পম্পুদাই ছিলেন নির্দেশক। সত্তর দশকের প্রথম দিকেই আমাদের দল যুগাগ্নির যাত্রা শুরু। 
সে সময় আমরা রাধারমণ ঘোষের একাঙ্ক নাটক সূর্য নেই স্বপ্ন আছে’ নিয়ে এ জেলার আনাচ- 
কানাচে আলোড়ন তুলছি। এক শীতার্ত রাতে বহরমপুর বিজয় সংঘ পুজোমঞ্চে আমরা নাটক শেষে 
যখন জিনিসপত্র গুছোনোতে ব্যস্ত--তখন অন্ধকার ফুঁড়ে ছোট্টখাটট শ্যামবৰ্ণ পম্পুদা হাজির। 
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আমাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করলেন। বললেন, জিয়াগঞ্জ শহরের আপনজন ক্লাব একটি সারা 
বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা করে, তোমরা BEN | আমাদের অন্য এক প্রযোজনা “পালাবার পথ 
নেই’ নাটক নিয়ে আমরা যোগ দিলাম জিয়াগঞ্জ প্রতিযোগিতা মঞ্চে। নাটকের আগে পম্পুদা এসে 
উৎসাহ দিয়ে গেলেন। আমাদের প্রযোজনা প্রথম হয়েছিল। তারপর থেকেই পম্পুদা আমাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতেন। বহরমপুর পৌরসভার কর্মী পম্পু মজুমদার মোহন সিনেমা হলের পিছনে এক 
ছোট্ট ঘরে বসে কেমিক্যাল গুলের ব্যাবসাও করেন তখন। সেখানে বসেই আড্ডা হত বিস্তর । ক্রমে 
আমি আবিষ্কার করলাম পম্পুদার কাছে ওঁর লেখা বেশ কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রযোজনার 
আকাঙক্ষা নিয়ে পড়ে আছে। পম্পুদা দল খুঁজছেন। আমি বললাম, আসুন, নাটকগুলো ঠিকঠাক 
গুছিয়ে নিয়ে নেমে পড়ি। নির্দেশনার কাজ আপনিই করুন। পম্পুদা আর পেছন ফিরে তাকালেন না। 
তারপর থেকে পম্পুদার নাটক-_আর আমি তার মূল অভিনেতা | একে একে প্রযোজিত হয়ে গেল, 
শিকার” পেরেক, CNE, খোদার মজি মজ্দুর সাথী, ভেডিবাঁধের অপেরা” AE, ‘বিজনের 
TEMA, রাখাল, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনির নট্যরূপ সম্পত্তি সমপণ, পোস্টমাস্টার 
বিদনাম"। তখন আমাদের কী যে উৎসাহ, আর কী যে উদ্দীপনা--তা বাংলার অনুসন্ধিৎসু নাট্য- 
ব্যক্তিত্বরাই জানেন। শিকার”, খোদার মজি মজনুর সাথী” আর ‘oye’ নিয়ে প্রতিযোগিতা মঞ্চ 
তোলপাড় করে দিচ্ছিলাম তখন। একবার বেরিয়ে পরপর চার-পাঁচ জায়গায় চার-পাঁচদিন অভিনয় 
করে ফিরতাম। পুরস্কার বা সম্মানও জুটেছে অজশ্র। সবই পম্পুদার তাড়না এবং উৎসাহে__এ কথা . 
বলতেই হবে। মফস্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অভিনয় পুরস্কার (১৯৭৮) এবং নৈহাটির 
লাভ কি ভোলা যাবে কোনোদিন? এ ভাবেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যুগাগ্নির পরিচয় এবং নাট্যকার নির্দেশক 
হিসেবে পম্পু মজুমদারের পরিচয়। যুগাগ্নির বাইরে মঞ্চে এলাম নাট্যগোষ্ঠীতে হাঙ্গর” নাটক তার 
রচনা, সুহৃদ নাট্যগোষ্ঠীতে প্রেমচাদের গল্প নিয়ে নাটক প্বগলাভ’ তার রচনা, এমনকী কলকাতার: 
বাইরে হাওড়ার অঙ্কুশ তার ‘বিষতীর’ নাটকটিও প্রযোজনা করে। 

. পম্পু মজুমদার কবি ছিলেন। কবিরা মদ্যপান না করলে, ভালো কাব্যসৃষ্টি হয় না---এমন 
ধারণা থেকেই সম্ভবত পম্পুদা মদ্যপান করতেন। যুগাগ্নিতে কাজ করার শুরু থেকেই সে সব 
আমরা জানতাম। তবু প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটিকে নিয়ে অনেক পথ হাঁটার ইচ্ছে ছিল। আমার 
ধারণা ছিল, সাফল্যের সাথে সাথে অন্তত কাজের সময়টুকুতে হয়তো পম্পুদা ধীরে ধীরে সংযত 
হয়ে যাবেন। সাফল্য আর কী! টাকা, বাড়ি, গাড়ি তো নয়, ais আর ভালো কিছু কাজ করবার 
তৃপ্তি। কিন্তু উলটো দিকে ঘুরতে থাকল চাকা। প্রতি সন্ধের মহ্ড়াতে পম্পুদা নিয়ম করে চরম 
বিশৃঙ্খল! চরমতম উন্মাদনার উচ্ছাসই পছন্দ তার। এইসব নিয়েই কথা কাটাকাটি, বাদ-বিসংবাদ। 
স্বাভাবিকভাবেই দলের বেশির ভাগ জনের শক্ত প্রতিরোধ । আর আশ্চর্য, আমাকে লুকিয়ে পম্পুদার 
দলত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং অন্যদল গঠন। ধরিত্রী নামে সে দলে পম্পুদার নাটক হরতাল’ (সোমনাথ 
লাহিডীর গল) এবং আতর আলীর রাজসজ্জা’ (শৈবাল মিত্রর গল্প) প্রযোজিত হল। ধরিত্রী উঠেও 
গেল। আমি আজও বিশ্বাস করি, এ আলাদা দল গঠনের সিদ্ধান্ত পম্পুদার নিজের ছিল না। যাঁরা . 
পম্পুদাকে তাতিয়ে দিয়ে আলাদা হয়েছিলেন, তারাই পম্পুদাকে একা করে দিয়ে সরে পড়েছিলেন 
বড়ো বড়ো দলে। পম্পুদা ছিলেন প্রতিবাদী। মানুষের কথা বলেছেন, ছবি এঁকেছেন, পাশাপাশি 
' হতাশার এক করাল থাবা সময়ের সূত্র ধরেই পম্পুদাকে চেপে ধরেছিল। শুধু আমি নই, জুলে, 
পুড়ে শেষ হবার এই সর্বনাশা আত্মদর্শনকে আমরা অনেকেই ঠেকাতে চেয়েছি, পারিনি। বাঁচিয়ে 
রাখতে কেউই পারিনি এই ব্রাত্য নাট্যকর্মীটিকে, বাঁচতে চাননি তিনিও | তাই ৫ই অক্টোবর, ২০০২ 
পল্পু মজুমদার হাসপাতালের শয্যায় শেষ নিশ্বাস ফেললেন। 








অভিজিৎ সরকার 
২০০ | | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


জন্ম : ২৬ ফাল্গুন, ১৩৪৭ মৃত্যু : ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ 





শেষদিকে নিজেকে ‘নিবাসিত’ বলতেই ভালোবাসতেন নাট্যকার সত্যেন ভদ্র। সাতের দশকে বাংলা 
একাঙ্ক মঞ্চের সাড়া জাগানো নাট্যকার। সাড়া জাগানো না বলে বোধ হয় বলা ভালো চমক লাগানো 
নাট্যকার। মঞ্চে সত্যেন ভদ্রের প্রবেশ অনেকটাই এলাম দেখলাম জয় করলাম-এর মতো নাটকীয় 
ঢঙে। ১৯৬৫-তে ২৫ বছরের সত্যেন লেখেন তার প্রথম নাটক ‘কালভার্ট’ বিষয় ছিল চেনা বন্ধুদের 
রোজকার আড্ডা। গোটা নাটকটাই সেই আড্ডার ছলে লেখা। অথচ তার ভেতর দিয়ে আশ্চর্যভাবে 
ফুটে উঠেছিল সমকালীন উদ্ভ্রান্ত যৌবনের এক প্রতিচ্ছবি। এই নাটকেই চেনা গিয়েছিল তার সংলাপ 
লেখার অপরূপ ক্ষমতাকে। শিল্পায়ন প্রযোজনায় এ নাটকের পরিচালক ছিলেন তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় 
তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই পরবর্তীকালে যাত্রার আর এক খ্যাতনামা নক্ষত্র বেলা সরকারও এ 
নাটকে অভিনয় করেন। 

সত্যেন ভদ্রকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয় তার দ্বিতীয় নাটক Veer কম্পমান’ (১৯৭০)। এই 
নাটক তৎকালীন একাঙ্ক মঞ্চে একটি বিপ্লব এনেছিল। 'ন্যারেটিভ' প্রথাকে ভেঙে টুকরো টুকরো 
প্রতীকী ছবি নিমাণের মধ্যে দিয়ে এ নাটকে ধরা হয়েছিল শ্রেণিসংগ্রামের ভবিষ্যমান বুপকে। অগ্নিগর্ভ 
সময়ের এক যথার্থ দলিল ছিল এই নাটক। সনাতন গোস্বামী লিখেছিলেন, ‘একদিকে আমলাতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অন্যদিকে সত্তরের দশকের অস্থির যুগমানসের বিক্ষুব্ধ 
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প্‌ দশ-১৪ 


মধ্যবিত্ত শোষিত যুবক এবং লাঞ্ছিত যুবতী এই পাঁচ চরিত্র তাদের ওপরে ঘটা অবিচারের বিচার 
অনেকের ধারণা একাঙ্ক নাটকে সত্তরের দশকে যে নতুন ফর্মের জন্ম হয়, অর্থাৎ একই অভিনেতার 
প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রে বূপদান করা বা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা টুকরো টুকরো ভাবে তুলে ধরা-_ _ 
এই রীতির প্রবর্তক হলেন নাট্যকার সত্যেন ভদ্র” 
এ নাটক প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার। এ নাটক যাঁরা দেখেছেন বা পড়েছেন, তারাই 
জানেন এ নাটকের পরিকল্পনায় রয়েছে মঞ্চের সঙ্গে মুক্তমঞ্চকে মেলানোর প্রয়াস। এ নাটক যখন 
লেখা, তখনও বাদল সরকার থার্ড থিয়েটার শুরু করেননি। সেদিক থেকে সত্যেন এগিয়ে ছিলেন 
সময়ের থেকে। আবার এ নাটক থেকেই নাট্যকার সত্যেন ভদ্রের নাটকের পরিচালক হন নির্মল 
ওরফে রাজা চক্রবর্তী। মফস্বল থিয়েটার পায় এক মঞ্চসফল জুটিকে। এই সাফল্য অব্যাহত থাকে 
গোটা সাতের দশক জুড়েই। যবনিকা কম্পমান-এর পরে ভাসে? বা জিজ্ঞাসার চিহ্ন” (১৯৭৪), 
মিস খেঁদিবালার উদোম নৃত্য” £4 To Z? (9396), আমি অপরাজিতা” (১৯৭৬)। আটের দশকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত এই জুটি অটুট ছিল। পাওয়া গেছে এবং কিছু সুতরাং, “খোঁচড়” বা কোলকাতা 
বিচিত্র-র মতো নাটক। সত্যেনের আধুনিক চিস্তাভাবনাকে মঞ্চে যথাযথভাবে মূর্ত করতে নির্মল 
চক্রবর্তীর মতো আর কেউই পারেননি। যেমন, উলটো দিক থেকে নির্মল চক্রবর্তীর সে সময়ে বেশ 
নামডাকওয়ালা অভিনেতা থেকে নির্দেশক হয়ে ওঠার পেছনে সত্যেন ভদ্রের অবদান সবর্ধিক। 
এর মাঝে অবশ্য শিল্পায়ন ও অন্য দলে অন্য নির্দেশিতের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু সফল নাটক 
লিখেছেন সত্যেন। যেমন, “সুরের সন্ধান” (১৯৭১), রক্তাক্ত শপথ’ (১৯৭২), শুয়োরের বাচ্চা’ 
প্রভৃতি। তবু আটের দশকের মাঝখান থেকে ব্রমশ হারিয়েই গেলেন সত্যেন ভদ্র। এর একটা কারণ : 
অবশ্যই তীর পছন্দের দল পছন্দের নির্দেশক আর তাঁর নিজের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই নানা কারণে বেড়ে 
চলা। তবে এই প্রতিবেদকের আরও একটি কথা মনে হয়, নাট্যকার হিসাবে সত্যেন ভদ্র সময়ের 
থেকে যতখানি এগিয়েছিলেন, তাকে ঘিরে একটি আবর্ত তিনি তৈরি করতে পারলেও, স্রোত তিনি 
. তৈরি করতে পারেননি। একটি বিচ্ছিন্ন সময়, কিছু বিচ্ছিন্ন অসাধারণ নাটকের জন্মদাতা হয়েই তিনি 
স্মরণীয় থাকবেন। নাটক করতে গেলে একটা দল লাগে, এটাই নাট্যকারের সব চেয়ে বড়ো = 
পারেননি দীর্ঘদিন! ফলে শিল্পায়ন-এর উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল তীর নিয়তি। 
জীবনের শেষ কয়েক বছরে সূর্য সিদ্ধান্ত ছদ্মনামে তীর প্রধান কাজ ছিল কবিতা লেখালেখি । 
আর রবিবাসরীয় দলের পরিচালক শিশির সাহা পরম যত্বে মঞ্চস্থ করলেন তার সম্ভবত শেষ নাটক 
নাচনীকথা” (২০০৩) ৷ সেই নাটকের শো-এর শেষে কী স্মৃতিভারাতুর আর বিষয় দেখেছিলাম সত্যেন 
ভদ্রকে। দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় তখন শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত তিনি। তবু উঠেছিলেন মঞ্চে। এর 
কিছুদিনের মধ্যেই জীবনমঞ্চ থেকে সরে গেলেন সত্যেন ভদ্র। 
সম্ৰাট মুখোপাধ্যায় 
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সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন কিছু মানুষ বরাবরই এসেছেন যাঁরা কিছু পাবার 
জন্য আসেননি, দেওয়ার জন্যে এসেছেন। দীপঙ্কর আমাদের তেমনই একজন মানুষ ৷ তিনি আমাদের 
সায়ক-এর সঙ্গে কাজ করেছেন কিন্তু তিনি তো কেবল সায়ক-এর ছিলেন না--ছিলেন সমস্ত 
নাট্যজগতের। না__কোনো নাটক লেখেননি, কোনো নির্দেশনার কাজ করেননি, মঞ্চ পরিকল্পনাও 
করেননি, আলোর কাজও করেননি, অভিনয় করেছেন খুব ছোটোখাটো চরিত্রে, তার জন্যে তার 
কোনো বেদনা ছিল না। তিনি অর্থ চাননি, যশ চাননি, খ্যাতি চাননি, কিছুই চাননি। তিনি দু-হাত ভরে 
দিয়েছেন। এমন অনেক দেওয়া যেগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। একটা মানুষ যখন ৩টের 
সময় মঞ্চের সেট লাগাবার জন্য হাজির থাকেন প্রতিদিন, তার অভিনয় না থাকলেও প্রতিদিন যখন 
মহড়াকক্ষে নির্দিষ্ট সময় হাজির থাকেন, দলের যে কোনো প্রয়োজনে বিনা নোটিশে একবান্ত্রে বাইরে 
চলে যেতে পারেন; দলের কোনো অসুস্থ মানুষকে নিয়ে দীর্ঘদিন বাইরে তার চিকিৎসার জন্যে সময় 
কাটিয়ে আসতে পারে; ছোটোখাটো দল, নামী-অনামী দল, বড়ো দল প্রত্যেকের জন্মদিনে ফুল নিয়ে 
হাজির হতে পারেন; সায়ক-এর একজন হিসাবে থিয়েটারের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে 
একমুখ হাসি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে- সেই মানুষটা আমাদের থিয়েটারের কতটা জরুরি, 
কতটা প্রয়োজনীয় এবং তার এই হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা কতটা বেদনার, যাদের দলে এই ধরনের 
মানুষ আছেন তারা আমাদের কষ্টটা উপলব্ধি করতে পারবেন। 
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দীপঙকর কিছু চাইতে জানত না। বিজ্ঞাপন এনে দিতে পারত না দলকে। দলের টিকিট কাউকে দিয়ে 
পয়সা চাইতে পারত না। কিন্তু যে পত্রিকা তার কাছে আসত যে রকমই নাট্যপত্রিকা হোক না কেন, 
তাকে সে আগ বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিত৷ এ নিয়ে দলে সে কথাও শুনেছে হাসিমুখে। এই দেবার 
মন তার ছিল। অনেকের অনেক অপরাধ সে নিজের ঘাড়ে নিয়েছে-_নিয়ে নির্দেশকের কাছে কথাও 
শুনেছে__মুখ ফুটে সে বলেনি যে ওই ছেলেটির দোষ! আমি এমন ছোটো-খাটো কথা বলছি-_সে 
এতই দিতে চেয়েছে যে আমরা বন্ধুরা জানি না তার দেহটা সে দান করে গেছে। চোখ দান করেছে 
জানতাম। অগোচরে কাজ করেছে সে। তার রোগ শয্যায় সে যখন অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতর তখন সে 
আমাদের শরীরের খবর নিয়েছে। আমরা সুস্থ থাকছি কি না সেই নিয়ে তার দুশ্চিন্তা ছিল। সে 
মরতে ভয় পায়নি। সে কমিউনিস্ট ছিল। আমি আমার জীবনে যত সাচ্চা কমিউনিস্ট দেখেছি তার 
- মধ্যে দীপঙ্কর একজন। সর্ব অর্থে নিলেভি। সে জন্যে সে লড়াই করতে ভয় পেত না। যখন তার 
পা-টা কেটে বাদ দেওয়া হবে এবং সে কথা তাকে জানানো হল তখনও সে আমাদের দলের 
সম্পাদকের হাত ধরে বলেছে--যাই যুদ্ধটা জিতে আসি’। এই দীপঙ্কর আমাদের বন্ধু। আমাদের 
২৫ বছরের বন্ধু! 


সংযোজন 
জন্ম : ৭ই জুলাই, osu! পিতা কেশবচন্দ্র গুপ্ত এবং মাতা কল্যাণী সেনগুপ্ত । 
শিক্ষা ও কর্মজীবন : নিউব্যারাকপুর হাইস্কুল ও আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলেজে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। 
স্কুলজীবন থেকেই নাটকে উৎসাহ ‘ডাকঘর’ নাটকে পিসেমশাই চরিত্রে রূপদানই তার অভিনীত প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সক্রিয়ভাবে সায়কের সঙ্গে যুক্ত হন। সায়ক প্রযোজিত যে সব 
নাটকে অভিনয় করেছেন সেগুলি হল দুই হুজুরের গল্প, জ্ঞানবৃক্ষের ফল: যদিও স্বপ্ন, সোলার 
মাথাওয়ালা মানুষ, ‘দায়বদ্ধ, ‘অ-আ-ক-খ’ ইত্যাদি৷ দূরদর্শনে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড; শাতির 
পথে” প্রভৃতি টেলিফিল্মে অভিনয় করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সায়কের সহসভাপতি। সংগঠকরূপে 
সায়কে সকল কাজে দীপঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী 

মেঘনাদ ভট্টাচার্য 


২০৪ | | নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 









জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৫৬ TS : ১২ CPN ২০০৪ | 





অজিতেশ নান্দীকারের VE তার ছোটোভাই সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ থেকে ফিরে এসে তার 
দাদার স্মৃতিরক্ষার্থে অজিতেশ নামাঙ্কিত একটি নাট্যদল তৈরি করেন লবণহৃদ অঞ্চলে। অন্যান্য 
নানান কাজের মধ্যে সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বাৎসরিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হত। এ 
বছরেও বিদ্যুৎভবন মঞ্চে সেই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। নাট্যোৎসব সমাপ্তির আগের দিনে 
অজিতেশ নাট্য আকাদেমি “তিন পয়সার পালা’ মঞ্চস্থ করে। তাতে FNS তারই অগ্রজের অভিনীত 
মহিম ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করে। সে অভিনয় শেষে সেই রাত্রেই হৃদরোগের বিপুল আঘাতে 
তার জীবনাবসান ঘটে। এতদ্সন্তেও শেষ দিনে অভিনয় হয়, রঙ্গকর্মীর weha দিয়ে 
নাট্যোৎসবের সমাপ্তি ঘটে এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব--বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত, তপন সিকদার, উষা 
গাঙ্গুলি, ডলি বসু, রাধারমণ তপাদারের উপস্থিতিতে অজিতেশ নাট্য আকাদেমির সকল সদস্যবৃন্দ, 
প্রয়াত সুনীতের দিদি প্রণতা এবং সুনীতের স্ত্রী শ্বেতা ও পুত্র শুভমিত এরা সকলে মিলে অঙ্গীকার 
করেন সুনীতের আরব্ধ কাজ তারা চালিয়ে নিয়ে যাবেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁদের নাম আগে 
করা হল, তারা আশ্বাস দেন যে, তাদের সহযোগিতার হাত এঁদের জন্য প্রসারিত থাকবে। প্রসঙ্গত, 
বড়োই দুঃখের কথা, FNS তার জ্যেষ্ঠতম অজিতেশের মতোই বড়ো অকালে মাত্র ৫০ বছর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ২০৫ 


সংযোজন 
জন্ম : ২১শে জানুয়ারি, ১৯৫৬ ৷ পিতা ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা লক্ষ্মীরানী। 


শিক্ষা ও কর্মজীবন : শ্যামবাজার এ ভি স্কুল থেকে শূবু। এরপর জয়পুরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক। 
তারপর এম বি এ করতে সুদূর আমেরিকায় পাড়ি এবং সেখানে চোদ্দো বছরের কর্মজীবন। এরপর 
১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন অজিতেশ নাট্য 
| আকাদেমি। এই সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। সেখানে তিন পয়সার পালা, শের 
আফগান, sen আমের yea প্রভৃতি নাটকগুলিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 
চরিত্রগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে রূপদান করেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন, চলচ্চিত্ৰেও সুনামের 
সঙ্গে অভিনয় করেন। এ ছাড়া দলে পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছেন। দক্ষ সংগঠন হিসাবে 
পরিচিত সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। 


বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 


২০৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 








নান্দীকার-এর তরুণ নাট্যকর্মী কৌশিক চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণ ঘটেছে গত ৩রা জুলাই, শনিবার 
সকাল ৬টা so মিনিটে, পি জি হাসপাতালে । এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে দু মাস 
লড়াই করার পর তার জীবন স্পন্দন থেমে গেল। 

১৯৯৯ সালে ভাটপাড়ার নাট্যদল রূপকথা থেকে নান্দীকারে যোগ দেয় কৌশিক। রূপকথার 
পরিচালক এবং নাট্যকার হর ভট্টাচার্যর কাছে কৌশিকের নাটাশিক্ষার হাতেখড়ি। সেখানে একাধিক 
নাটকে অভিনয় এবং সংগীতের কাজ করেছে ও। সেতার বাজানোতে ওর অদম্য আগ্রহ এবং তাকে 
নাট্যতে ব্যবহার করায় কলকাতার মঞ্চে তথা বাংলা থিয়েটারের মঞ্চে কোনো জুড়ি পাওয়া যায় না 

কৌশিকের বাবা প্রয়াত ব্রজগোপাল চক্রবর্তী বহুরূপী নাটাদলের নাট্যকর্মী ছিলেন। তাই 
জন্মসূত্ৰেই ওর নাট্যের প্রতি এক টান ওকে উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রেরণায় নান্দীকারে এনে 
ফেলে। নান্দীকার-এর শিক্ষা পদ্ধতি কৌশিককে আপাদমস্তক নাটাকর্মী করে তোলে। একদিকে 
শিল্পসৃষ্টির আনন্দ অন্যদিকে সাংগঠনিক উৎসাহ, দুইয়ে মিলে দলের প্রাণ হয়ে উঠেছিল ও ৷ নান্দীকার 
এর এই শহর এই সময়' ‘কাব্যে গানে" 'সোজন বাদিয়ার ঘাট’ প্রভৃতি প্রযোজনা ছাড়াও বিভিন্ন 
স্কুলে নাট্যের কাজে যুক্ত ছিল। 

১৯৭৩ থেকে ২০০৪, মাত্র ৩১ বছর বয়সেই শেষ হয়ে গেল এমন একটি সম্ভাবনাময় প্রাণ, 
যে শুধু নান্দীকার নয়, বাংলা থিয়েটারের দৃষ্টান্ত হতে পারত। 





বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ টির 





১৯৯৭ সালের মার্চ মাস। অর্ঘ্য প্ৰযোজিত ‘সংকট’ নাটকের একটি শো-এ একটি ছেলে টিকিট 
কাউন্টারের সামনে দাড়িয়ে, একজন দলকমাঁর পরিচিত সে। দলনেতার আহ্বানে জুড়ে গেল অর্থা-এ। 
এরপর থেকে অর্ঘ্য-পরিবারের সদস্য। নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে চাইত না। সেই 
বছরই. ১লা মে, কল্যাণীতে ‘সাতকাহন পালা’ নামে একটা নাটকের অভিনয় হয়। ফেরার সময় 
একদল তরুণ ছেলেমেয়ে হইচই করতে করতে ফিরছে। ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে__তাই হুল্লোড়ের 
WANG বাড়ছে। সেই দিনই এক ফাকে জানা গেল অভিজিতের বাবা মারা গিয়েছেন ওর অন্নপ্রাশনের 
পরেই এবং মা, ওর নয় বছর বয়সে। নিজের বলতে আছে দাদা, দিদিরা। কিন্তু কেউই কাছে নয়-- 
দিল্লি, আসাম, নর্থ বেঙ্গল। এমনকী তারাও খোঁজ নেন না ওর। এটুকু খবরও সকলে জানত না, 
জানতে দেয়নি ও কখনও । স্বাভাবিক কারণেই অন্যের দয়ায় পড়াশোনা এগোয়নি বেশি দূর। 
কিন্তু পিছিয়ে থাকাটাকে মেনে নিতে পারেনি কখনও- খোঁজ ছিল নতুন জীবনের, অন্য এক 
উন্নত জীবনচর্চার। 


১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত অর্থ-র সব কটা নাটকে অভিনয় করেছে অভিজিৎ । 
‘সংকট’ নাটকে সৌম্য, ‘are’ নাটকে রঞ্জন, ‘দক্ষিণ রায়ের পালায় ইসমাইল ও ধোনাই, ‘শেষ 
রূপকথা -য় প্রকাশ এবং “সাতকাহন পালা*য় বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছে ও। শেষ 


২০৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


বুপকথা’ নাটক চলাকালীন ২০০১-এর জুলাই মাসে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কারণে 
বাতিল হয় ২৯ জুলাইয়ের অভিনয়, আর সেই দিনই সকালে ওকে ভর্তি করা হয় AMR. 
হাসপাতালে । ধরা পড়ল কঠিন অসুখ-__কার্ডিয়াক মায়োপ্যাথি। ফলে ওর জীবনে এল আর এক 
বিপর্যয়। কখনও ভারী কাজ বা টেনশনের কাজ করা বারণ হল। বন্ধ হল অভিনয় করা। সেই 
বছর দলের জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান বাতিল হবে বলে স্থির হল। পরে ওরই অনুরোধে 
৫ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এভাবেই চলছিল কিছুদিন ডাক্তার, ওষুধ হতাশা আর 
সাম্বনায়। কিন্তু থিয়েটার না করতে পারার যন্ত্রণাটা কিছুতেই সহ্য করে উঠতে পারছিল না ও! 7 

রিহার্সালে এসেও বসতে চাইত না। তারপর ২০০২ সালের ১লা মে কাউকে ৰ 
ক ce won tec see ৰ 









৷ se oa 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ ২০৯ 
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Gai fore ১০০০ 
TET /দবস 2008 





উদ্বোধনী বক্তবা রাখছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


২008.বাববাৱ সন্ধ্যা ৬টা‘ৰাংলা আকাদেম সভামৰ 
GCS SISA, wota থিয়েটারের 


সায়োজক 


নাকাদোমি-তথ্য ওসং ২. TOPs সরকা। 








পরিচালনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুও্ড 


প্‌ বু নাটা-আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১০ ২০০৪ 


নাট্য আকাদেমি প্ৰতিবেদন 


_ নাট্যচৰ্চার সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৭ সালে জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির। 
সেই লক্ষ্য পূরণে নাট্য আকাদেমি যে আজও সচেষ্ট তারই পরিচয়ন্বরুপ জানুয়ারি, ২০০৪ থেকে 
বর্তমান পত্রিকা প্রকাশ পর্যন্ত নাট্য আকাদেমি রূপায়িত কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে 
পেশ করা হল। 


নাট্যোৎসব 


উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি পথনাটক উৎসব ও 
একটি শিশু কিশোর নাট্যোৎসব। 


পথনাটক উৎসব 


দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মোট চোদ্দোটি নাট্যদলের অংশগ্রহণে শিলিগুড়ির 
বাগডোগরায় ১৬-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয় পথনাটক উৎসব। লোয়ার বাগডোগরা 
গ্রামপঞ্চায়েত আর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় বুপায়িত এই উৎসবের 
নাটকগুলি মোট পাঁচটি স্থানে অভিনীত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য। পর্যবেক্ষক ছিলেন চন্দন সেন। 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

গিলোটিন, মাথাভাঙা, নাটক জাদু, পরিচালক : সুব্রত রায়। চিত্তপট, জলপাইগুড়ি, নাটক : গড়বড় 
ঘোটালা, পরিচালক, শেখর মজুমদার। সৃজনসেনা, শিলিগুড়ি, নাটক: wwe ভারত কথা, 
পরিচালক : পার্থপ্রতিম মিত্র। প্রতিভা নিকেতন, কালিম্পং, নাটক : জাদুওয়ালা, পরিচালক : 
অরুণপ্রকাশ রাই। জনান্তিক, কোচবিহার, নাটক : অস্তিত্বের আকার, পরিচালক : কল্যাণময় দাস। 
অনুভব, কোচবিহার, নাটক : মড়া, পরিচালক : অশোক ব্ৰহ্ম। ত্রিনেত্র সংঘ, দার্জিলিং, নাটক : মেরো 
অভিম ইচ্ছা, পরিচালক : অনুপ feel: উত্তরায়ণ, আলিপুরদুয়ার, নাটক : মড়া, পরিচালক : 
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তাল, শিলিগুড়ি, নাটক : গিরগিটি, পরিচালক : পলক চক্রবর্তী ৷ ইন্দ্ৰায়ুধ, 
কোচবিহার, নাটক : স্বণৃত্ত পরিচালক : দীপায়ন ভট্টাচাৰ্য। সম্বোধি, জলপাইগুড়ি, নাটক : সময়ের 
লোককথা, পরিচালক : প্রসূন দাশগুপ্ত। শিশুনাট্যম, শিলিগুড়ি, নাটক: আমরাই প্রতিচ্ছবি, 
পরিচালক : দীপোজ্জুল চৌধুরী। দামামা, শিলিগুড়ি, নাটক : ভুতুড়ে শিক্ষা, পরিচালক : পার্থ চৌধুরী । 
শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি, শিলিগুড়ি, নাটক : হট্টমালার ওপারে, পরিচালক : কুস্তল ঘোষ। 


শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আয়োজনে এবং দুর্গাপুর পুরসভা, রবীন্দ্রভবন কার্যনির্বাহী কমিটি, 
দুর্গাপুর তথ্যকেন্দ্র এবং দুর্গাপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় ২১-২৫শে জুলাই, 
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২০০৪ দুর্গাপুর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিশুকিশোর নাট্যোৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন 
বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য শৈলেন ঘোষ। পর্যবেক্ষক ছিলেন সীমা 
মুখোপাধ্যায়। 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 


উহিনী, মানিকতলা, কলকাতা, নাটক : রাজার পেটে প্রজার পিঠে, পরিচালক : সঞ্জয় দাস। কোরক, 
হলদিয়া মেদিনীপুর, নাটক : সবুজের জন্য, পরিচালক : দীপেন্দ্রনাথ দে। নবারুণ সংঘ, চন্দননগর, 
হুগলি, নাটক : ছোটোদের আলিবাবা, পরিচালক : বলরাম সমাদ্দার। মিত্রমেলা কিশোর বাহিনী, 
দুর্গাপুর, নাটক : পরিবর্তন, পরিচালক : রঞ্জিতা দেওয়ানজি। অন্বেষণ, নিউব্যারাকপুর, নাটক : বোকা 
মানুষর NH, পরিচালক : উৎপল সরকার। বৈকালী সংস্থা, আমোদপুর, বীরভূম, নাটক : হাথপর 
দৈত্য, পরিচালক : তনুশ্রী বর্মন। একলব্য কেন্দ্রীয় আবাসিক আদিবাসী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, 
রঘুনাথপুর, বর্ধমান, নাটক : এক যে ছিল বাঘ, পরিচালক : কল্লোল ভট্টাচার্য । সব পেয়েছির আসর, 
রানাঘাট, নদিয়া, নাটক : পিলপিলি সাহেবের টুপি, পরিচালক : অমল দালাল। বহরমপুর ছাড়পত্র, 
নাটক: বুদ্ধিওয়ালা, পরিচালক : মনোজিৎ সেনগুপ্ত। অঙ্কুর, বাটানগর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, নাটক : 
শক্তিমান, পরিচালক : সমীরণ ঘোষ। 


নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির 


২০০৪ খ্রিস্টাব্দে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি দুইটি প্রযোজনাভিত্তিক আঞ্চলিক নাট্য প্রশিক্ষণ 








উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাটা আকাদেমির সদস্য সচিব সুকাভ রায়। 


প্রযোজনাভিভ্তিক আঞ্চলিক নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : রামপুরহাট 


৫ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ বীরভূমের রামপুরহাটে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের 
মুখ্য প্রশিক্ষক ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। তার সহযোগী ছিলেন উজ্জ্বল হক। এই শিবিরের 
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প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীরা শিবিরের কর্মসূচি অনুযায়ী তিনটি নাটক প্রযোজনা করে। নাটক তিনটি 
প্রযোজিত হয় ৩ ও ৪ মার্চ, 2008) শিবিরের শংসাপত্রও এই সময়ে প্রদান করা হয়। প্রযোজনা 
নির্মাণে আলোর প্রশিক্ষক ছিলেন সুব্রত মজুমদার। মোট ২৪ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগদান 
করেন। শিক্ষার্থীরা হলেন বন্দনা ব্যানার্জি, বাসুদেব মণ্ডল, অসিতকুমার ভাস্কর, অমিতাভ হালদার 
সন্দীপ রায়, অমিতকুমার চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র মণ্ডল, সুমনা মল্লিক, অনন্ত চট্টরাজ, কল্যাণ সিনহা, 
চন্দ্রশেখর মণ্ডল, অমিতাভ ব্যানার্জি, সমায় মান্ডি, সুদেষগ মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জয়ব্রত 
মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার মণ্ডল, অমল ব্যানার্জি, দেবাশিস মণ্ডল, অবোধকিশোর রাম, সুখেন্দুকুমার 
সিন্হা, গণেশ মাহাতো, কাজী মিন্না, মহম্মদ খোরশেদ (অতিথি)। 





প্রযোজনাভিভ্তিক আঞ্চলিক নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : বহরমপুর 


২৬ ফেবুয়ারি-৫ মার্চ, ২০০৪ আয়োজিত এই নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের মুখ্য প্রশিক্ষক ছিলেন অরুণ 
মুখোপাধ্যায়। সহকারী ছিলেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম রায়চৌধুরী। 
২৫ মার্চ, ২০০৪ শিবিরের শিক্ষার্থীগণ প্রযোজনা করে তিনটি নাটক। শিবিরের শংসাপত্রও এইদিন 
প্রদান করা হয়। প্রযোজনা নির্মাণে আলোর প্রশিক্ষক ছিলেন দীপক মুখোপাধ্যায় এবং মঞ্চসজ্জার 
প্রশিক্ষক ছিলেন নভেন্দু সেন। মোট ৩২ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা 
হলেন আশিস ভৌমিক, উজ্জ্বলকুমার রায়, অর্ধেন্দু মজুমদার, রাহুলদেব ঘোষ, কৌশিক মজুমদার, 
মধুমিতা সাহা, অভিজিৎ দত্ত, রাহুলদেব দাস, অতীশ মণ্ডল, তৃষ্ণা রায়, সুমিতা দে, তাপসী চাকী, 


P F ধৰ গাজার 








প্রযোজনা প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থীবৃন্দ 


মুকেশ পাত্র, Sar দাস, উদয়কুমার সিংহ, নবগোপাল হালদার, অরুণাভ চৌধুরী, শেখর হরিজন, 
কৌশিক আচার্য, ভাস্কর রাউত, প্রিয়াঙ্কা দাস, নীলাঞ্জন পান্ডে, সুকান্ত ঘোষ, সঞ্জীব বিশ্বাস, অঞ্জন 
প্রামাণিক, সৌম্যজ্যোতি কুণ্ডু, অমিতকুমার দাস, বিজন পান্ডে, পল্লবী দাস, পলাশ কর্মকার, বিপাশা 
দাস, অলীককুমার হালদার | 
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পরিচালনা বিষয়ক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবির 


৮-১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪ গিরিশমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল পরিচালনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। 
কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী 
এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালক ছিলেন বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সহশিবির পরিচালক 
ছিলেন স্বরুপ দাস। খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, 
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ বণিক, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, শিব মুখোপাধ্যায়, 
দেবাশিস মজুমদার, গৌতম হালদার, সুমন মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক রায় চৌধুরী 
এবং সঞ্চয়ন ঘোষের মতো বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বগণকে শিক্ষার্থীরা এই শিবিরের প্রশিক্ষক হিসেবে 
om শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন শমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (নদিয়া), অজয় সাহা (উত্তর 
২৪-পরগনা), বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া), তপন হাজরা (হাওড়া), জয়স্ত সরকার (হুগলি), 
অভিজিৎ দে (হুগলি), ধীমানচন্দ্র দাস (হুগলি), সুমিত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), সুজিতকুমার দাস 
(মুর্শিদাবাদ), সুবীর গোস্বামী (হাওড়া), সৌম্যেন্দু দে (পশ্চিম মেদিনীপুর), অধীরকৃষ্ণ দাস 
(নদিয়া), তপনকুমার ব্যানার্জি (কলকাতা), হিমাংশু দে (কলকাতা), প্রমোদ পান্ডে (পুরুলিয়া), প্রসূন 
ব্যানার্জি উত্তর ২৪-পরগনা), রঞ্জনকুমার ঘোষ (উত্তর ২৪-পরগনা)। শিবিরের শেষদিনে, অর্থাৎ 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪ শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। 


স্মারক বক্তৃতা 
৩০শে মার্চ, ২০০৪ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি উৎপল দত্ত স্মারক 
বক্তৃতার আয়োজন করে। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘আজকের নাটকে সামাজিক বাস্তবতা’। বক্তা ছিলেন 
অরুণ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শোভা সেন। অনুষ্ঠানটিতে 
সহযোগিতা করে উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন এবং পি এল টি। 
২২শে আগস্ট, ২০০৪ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে 
আয়োজিত হয় শম্ভু মিত্র স্মারক বন্তৃতা। বক্তা ছিলেন দেবাশিস মজুমদার। বক্তৃতার বিষয় ছিল 
নাটকের অভাব, অভাব থিয়েটারের"। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণু বসু। 


যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত অনুষ্ঠান 


বিশ্বনাট্য দিবস 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও বহিরঙ্গণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের 
সহযোগিতায় ২৭শে মার্চ, ২০০৪ বিশ্বনট্য দিবস উদ্যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী 

২০ জুন, রবিবার নন্দন-২ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবাৰ্ষিকী। সত্যজিৎ রায় 
আর্কাইভ, নন্দন, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী কমিটি আয়োজিত 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রতাপচন্ত্র চন্দ্র। স্মারক সম্ভাষণ দেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রধান 
অতিথি ছিলেন মৃণাল সেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তরুণ 
মজুমদার ৷ 


২১৪ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১০ 


অনুদান 


২০6৩-২০০৪ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৫৪ জন দুঃস্থ নাটক ও যাত্রাশিল্পীদের 

মোট ৩,৭৮,৬০০ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। ৮ জন শিল্পী ৩৬০০ টাকা করে, ৭ জন শিল্পী ৩০০০ 
: টাকা করে, ১২৭ জন শিল্পী ২৪০০ টাকা করে এবং ১২ জন শিল্পী ২০০০ টাকা করে অনুদান 
= পেয়েছেন। 


নাটকের সার্বিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তার নিজস্ব কর্মসূচি রূপায়িত করা ছাড়াও 
: নাট্যচৰ্চা প্রসার প্রকল্পে বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে তাদের নাট্যকর্ম সম্পাদনের জন্য আর্থিক সহযোগিতাও 
৷ ২০০৩-২০০৪ আর্থিক বছরে ৩৭টি নাট্যদলকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মোট ১,৯৮,০০০ টাকা 
L আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। ২০টি নাট্যদল ৫০০০ টাকা করে, ১০টি নাট্যদল ৭০০০ টাকা 
: করে, ৪টি নাট্যদল ৪০০০ টাকা করে, ২টি নাট্যদল ৩০০০ টাকা করে এবং ১টি নাট্যদল ৬০০০ 
৷ টাকা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছে। যে ২০টি নাট্যদল ৫০০০ টাকা করে পেয়েছে তারা হল-- 
নবদ্বীপ নাট্য উন্নয়ন পরিষদ (নাট্যোৎসব), প্রতিবাদী পদাতিক (নাট্যোৎসব), বহরমপুর ছাড়পত্র 
৷ (নাট্যোৎসব), ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাকচুয়াল থিয়েটার আর্টস (প্রশিক্ষণ), আই পি টি এ মুৰ্শিদাবাদ 
: প্ৰশিক্ষণ), মহিযাদল মল্লার (প্ৰযোজনাভিত্তিক কর্মশালা), আলোর পরশ (সেমিনার), কলকাতা তা 
| এসো নাটক শিখি প্রেযোজনাভিত্তিক কৰ্মশালা), বেলঘরিয়া নানামুখ (প্রযোজনাভিত্তিক কর্মশালা), 
লোক ও শিল্পী (প্রশিক্ষণ), মুরারিপুকুর প্ৰতিশ্ৰুতি নাট্যসংস্থা (প্রশিক্ষণ), ইউনিটি মালঞ্চ 
(নাট্যোৎসব), গোবরডাঙা বুপাস্তর (নাট্যোৎসব), বর্ধমান পাপেট থিয়েটার জ্যান্ড কালচারাল সেন্টার 
| (প্রশিক্ষণ), নাবিকনাট্যম (সেমিনার ও নাট্যোৎসব), অন্বেষণ (প্রশিক্ষণ), কালপুরুষ যা 
৷ কর্মশালা), অগ্রদূত (নাট্যোৎসব), বেলঘরিয়া afte (প্রযোজনাভিত্তিক কর্মশালা), উজানশাখা 
৷ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নোট্যোৎসব)। ৭০০০ টাকা করে পাওয়া ১০টি নাট্যদল হল--আই পি টি এ, 
(৬ পশ্চিমবঙ্গ (শিশুনাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির), সিউড়ি চিরন্তন থিয়েটার (নাট্যোৎসব), ইনস্টিটিউট অফ 
ইন্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস (প্রশিক্ষণ), সমতট সংস্কৃতি, উত্তরপাড়া (প্ৰযোজনাভিত্তিক কর্মশালা), 
শিশু রঙগান (প্ৰশিক্ষণ), ঝত্বিক (নাট্যোৎসব), পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, উত্তর-পশ্চিম 
কলকাতা জোনাল কমিটি, (আলোচনা সভা, কর্মশালা ও নাট্যোৎসব), হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজ 
(নাট্যোৎসব), মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্র (নাট্যোৎসব), কিশোর বাহিনী (নাট্যোৎসব) | 
৪০০০ টাকা করে পাওয়া ৪টি নাট্যদল হল---যুগাগ্নি (নাট্যোৎসব), কলাপীঠ (সেমিনার), রক্তকরবী 
arg (নাট্যোৎসব) ও ব্লু স্কাই থিয়েটার (প্রশিক্ষণ)। মেদিনীপুর উদয়ন (নাট্যোৎসব) ও 
:অসময়ের নাট্যভাবনা (সেমিনার) পেয়েছে ৩০০০ টাকা করে এবং শোহন (সেমিনার) পেয়েছে 
i ৬০০০ টাকা। 


লা 


প্রকাশনা 


` নাটা আকাদেমি পত্রিকা-৯ পথনাটক সংখ্যাৰূপে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে। ৩০৪ পৃষ্টা 
_ সংবলিত পত্রিকাটির বিষয়সূচি এইরূপ : প্রবন্ধ / বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী : ফতেয়া এল আশাল; 
“= রাজনীতি, রাজনৈতিক পথনাটকের চরিত্র : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পথনাটকের এতিহাগত 


RSE 











বিষয় : বিকাশ ও বিভ্রান্তি : শিব T 
NRTA at? পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের শিল্প আঙ্গিকের 
T ARER সংগ্র্য সুলুক সন্ধান : নৃপেন্্র সাহা; পথনাটক 
রবীন্দ্রনাথ : কিছু ভাবনা : সৌমিত্র বসু; মঞ্চ 
থেকে পথে : চন্দন সেন; থার্ড থিয়েটার ও 
বাদল সরকার : দর্শন চৌধুরী। পথনাটক 
অঙ্গন : নানা দেশে শীর্ষক বিভাগে আছে 
বাংলাদেশের পথনাটক : ইসরাফিল শাহীন ; 
ওয়েস্ট ওয়াল্ড Ree তার BE থিয়েটার : 
রথীন চক্রবর্তী ; ছায়াবৃত অপরিচিত নাটটাঙ্গন : 
আফ্রিকা : তীর্থঙ্কর চন্দ। বিগত শতাব্দীর 
পথনাটক নির্মাতা ও প্রয়োগশিল্পী বিভাগে আছে 
পথের মানুষ কাছের মানুষ : পানু পাল : 
কুম্ভল মুখোপাধ্যায় ; পথনাটক রচয়িতা ও 
প্রয়োগশিল্লী উৎপল দত্ত: দেবেশ চক্রবতী; 
চিররঞ্জন দাস ; পথনাটক রচয়িতা ও প্রয়োগ 
শিল্পী: শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; জোছন 
দতিদারের পথনাটক : প্রভাতকুমার দাস। 
গ্ৰন্থপঞ্জি বিষয়ে রয়েছে পথনাটক : এইপঞ্জি ও 
দাস। নাটক রয়েছে দুটি। বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি (আফ্রিকার নাটক) : চন্দন সেন ; কত ধানে কত চাল 
(পথনাটক) : পানু পাল। শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়েছে নাটককার প্রমথনাথ বিশী প্র না বি এবং 
সতু সেনকে। লিখেছেন যথাক্রমে বিজিতকুমার দত্ত এবং তাপস সেন। স্মরণ বিভাগে লেডি রাণু 
মুখার্জি, কালীপদ চক্রবর্তী, আলপনা গুপ্ত, মহঃ রেজা, সুনীল রায়, বিমল কর, গীতা সেন, সুবিমল 
রায়, বিজিতকুমার দত্ত, শতদলরানি, কেতকী দত্ত, উৎপল ভট্টাচার্য জ্যোৎস্না দত্ত, গোপাল দাস, তিনু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুৱতা চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ নাগ, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জয় সেনগুপ্ত 
সম্পর্কে লিখেছেন যথাক্রমে সুরজিৎ ঘোষ, সৌম্যেন্দু ঘোষ, তপনকুমার ঘোষাল, দেবতোষ ঘোষ, 
শোভা সেন, সম্ৰাট মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ ঘোষ, 
প্রভাতকুমার দাস, চন্দন দেন, সৌমিত্র বসু, প্রভাতকুমার দাস, তন্দ্রা চক্রবর্তী, মুক্তা সেনগুং ÈL 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, জয়তি বসু এবং তাপস সিংহ। সবশেষে নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা ৮ 
প্রকাশের পর থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত নাট্য আকাদেমির কার্যাবলির বিবরণ পেশ 
করেছেন অজস্তা ঘোষ এবং শিব শর্মা। পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন্দ্র সাহা ও চন্দন 
সেন। চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


নাট্য আকাদেমি বুলেটিন : আবার প্রকাশিত হতে শুরু করেছে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়, জুলাই, 


২০০৪ থেকে। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনের সম্পাদনা ক _ * শর্মা, বাবলু দাশগুপ্ত এবং চন্দন 
সেন। বুলেটিনের উপদেষ্টা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং fae, ৬ =,। 





Oe! ঘোষ 


২১৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / . 


নাট্য পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির 


৷ 


২ নাট্য পরিচালকদের জন্য গিরিশ মঞ্চে দশদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। ৮-১৭ 
= সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত চলা এই শিবিরের আয়োজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। প্রখ্যাত 
নাট্যব্যক্তিত্ব quem সেনগুপ্ত শিবিরটি পরিচালনা করেন। 





বযীয়ান শিল্পী খালেদ চৌধুরীসহ নিদেশক-শিক্ষক gaa সেনগুণ্ডের নেতৃত্বাধীন প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষকমণ্লী। 
চিত্র : নান্দীকার 


যে ২০জন শিক্ষার্থী নাট্য পরিচালক প্রশিক্ষণ নেন তাদের মধ্যে ১৭জন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলার, ৩জন কলকাতার। এঁরা অনেকেই এসেছিলেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, 
নদিয়া, হুগলি বা হাওড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। সকলেই গিরিশ মঞ্চে টানা দশদিন থাকলেন। অংশ 
নিলেন শিবিরে। 

প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, অশোক 
মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ বণিক, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, 
দেবাশিস aaa, শিব মুখোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, গৌতম হালদার, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কৌশিক রায়চৌধুরী ও সঞ্চয়ন ঘোষ। 

শিবিরে মূল যে ক্ষেত্রগুলিতে আলো ফেলা হয় সেগুলি ছিল--মূল নাটক বা টেক্সট, অভিনয়, 
চলন বা মুভমেন্ট, সংগীত, দৃশ্যাঙ্কন বা সিনোগ্রাফি। এ ছাড়া নাট্যের প্রচার-প্রসার কীভাবে, কতখানি 
করা উচিত বা সম্ভব তা নিয়েও আলোচনা চলে। 

চেতনা, নান্দীপট, রঙরূপ ও নান্দীকারের,মতো কয়েকটি নাট্যদল তাদের বিভিন্ন প্রযোজনা 
থেকে নির্বাচিত অংশ অভিনয় কবে * ১" “বহুমুখী বিশ্লেষণের সাহায্যে এগুলি পর্যালোচনা করা 
হয়। meee ee 
į প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নাট্য-নির্দেশকদের নানা শলাপরামর্শ দেওয়ার উপরে প্ৰশিক্ষণ 

শিবিরে জার দেওয়া হয়। সহজলভ্য, কম দামি উপকরণ ব্যবহার করে কীভাবে সুলভে ‘সেট’ 


X »।াদেমি পত্রিকা / ১০ ২১৭ 


চু" প. দশ-১৫ 


বানানো যেতে পারে তা কম্পিউটারের সাহায্যে করে দেখানো হয়। শুধু তত্ত্বকথা নয়, হাতেকলমে 
করে দেখানোর ফলে নাট্য-নির্দেশিকদের কাছে শিবিরের ক্লাসগুলি প্রয়োজনীয় ও প্রাণময় হয়ে ওঠে। 


শিবিরের শেষদিনে শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের মতামত দিচ্ছিলেন তখন বারবার এমনটা মনে 
হচ্ছিল। শিবিরের সূচনা হয়েছিল জুতো সাজিয়ে রাখার পাঠ দিয়ে। অর্থাৎ কোনো নাটকের দল 
মহড়ার জন্য জড়ো হয়ে নাটক শুরু করার আগে নিজেদের জুতোগুলো পরপর সাজিয়ে রাখবে। 
শৃঙ্খলার শুরু হবে ওখান থেকে। সৃষ্টিকে শৃঙ্খলায় না বাধলে তা পূর্ণতা পায় না। শিবির থেকে 
শিক্ষার্থীদের আরও একটি অর্জন হচ্ছে মুল্যবোধভিত্তিক কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, যা ভালো নাটক, সৎ নাটক 
তৈরি করতে বড়ো সহায়ক। তা ছাড়া প্রাপ্তি হল বিশ্বাস। নিজেকে বিশ্বাস, অন্যকে বিশ্বাস--নাটক 
ছাপিয়ে জীবনের পথেও যে বিশ্বাস চারিয়ে যায়__ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এ কথা অকপটে বললেন। 
তাদের উপলব্ধি যে, দর্শকও তৈরি করতে হয়, তৈরি করা যায়। অধিকাংশের অভিমত এই প্রশিক্ষণ 
শিবির তাদের টোটাল থিয়েটার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এ ছাড়া আধুনিক নাটকে সংগীতের প্রয়োগ 
প্রসঙ্গে উঠে এল শরীর-মনের সম্পর্কের সূক্ষ্মতা বোঝাতে সংগীতের অনিবার্ধতার কথা। সংগীত 
আবহের সঙ্গে শরীরের মেলবন্ধনের উপরও জোর দেওয়া হয় এখানে। ‘চলন’ বিভাগে শরীরকে 
কতরকম করে ভাঙা যায় তা শেখানোর দিকে নজর দেওয়া হয়। 

শিবিরের পরিচালক বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত বলেন, জ্ঞান বা তথ্যভারে শিক্ষার্থীদের ভারাক্রান্ত না 
করে, নাট্যসৃষ্টির রহস্যময় প্রক্রিয়ার সঙ্গে কী করে তাদের অম্বিত করা যায় সেটাই ছিল প্রশিক্ষকদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া, শিবিরের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যদি একজোটে কোনো নাটক তৈরি করতে 
পারেন তবে দশ দিনে সকলকে নিয়ে যে “সংসার তৈরি হয়েছে তা যেমন সার্থক হবে, তেমনই সবার 
উপরি পাওনা হবে সেটা। 

শিবিরের শেষে সংস্কৃতি অধিকর্তা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে 
বলেন, অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগলে শিবিরের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। 

নাট্য আকাদেমির সদস্য সচিব সুকান্ত রায় প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করে জানান, 
আর কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গেও এ রকম একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। 
উত্তরবঙ্গের নাট্য প্রেমীদের কাছে এই শিবির অর্থবহ ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা 


প্রকাশ করেন। 
সেরিনা জাহান 


২১৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকা 


(২০০২-২০০৪) 


শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি 


শ্রীখালেদ চৌধুরি 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১০ 


শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য 
প্রধান সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃতি অধিকর্তা 
প্রশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব 





২১৯ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


শ্ৰীখালেদ চৌধুরি 

ড. অজিতকুমার ঘোষ 
শ্রীশৈেলেন ঘোষ 
শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় 
শ্ৰীঅমর গাঙ্গুলি 
শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি 
শ্রীকুমার রায় 
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী কাজল চৌধুরি 
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রী শ্ৰীজীব গোস্বামী 


শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল 
শ্ৰীপঙ্কজ মুন্সি 

Hava চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবাবলু দাশগুপ্ত 

জ্ৰীগণেশ মু." পাধ্যায় 





২২০ 


সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদ 
(২০০২-২০০৪) 


শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি 


সদস্য শ্রীশ্যামল ঘোষ 
সদস্য শ্ৰীবিষ্ণু বসু 





সদস্য শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য সদস্য 


সদস্য SPP মুখোপাধ্যায় সদস্য 
সদস্য শ্রীগৌতম হালদার সদস্য 
জন প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য (মুর্শিদাবাদ) সদস্য 
ae শ্রীমধুসূদন কুণ্ড (বীরভূম) সদস্য 
ত শ্ৰীমতী সীমা মুখোপাধ্যায় সদস্য 
সদস্য খ্ীবিপ্লবকেতন চক্রবর্তী সদস্য 
সদস্য fena রায় সদস্য 
সদস্য শ্রীমতী মায়া ঘোষ সদস্য 
সদস্য শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য 
সদস্য শ্রীসুনীল দাস সদস্য 
সদস্য শ্রীপ্রবীর গৃহ সদস্য 
শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য 
প্রধান সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃতি অধিকর্তা 
শ্ৰীসুকাস্ত রায় 


প্রশাসন আধিকারিক ও সদা সচিব 
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দেবনারায়ণ গুপ্ত 


স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমানের অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত কাল পর্যন্ত ইতিবৃত্ত প্রখ্যাত. | 
নাট্যপরিচালক-নাট্যকারের প্ৰদত্ত তথ্যে গ্ৰন্থটি একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। প্রচ্ছদ : ১] 
চারু খান। দাম : ৮ টাকা ৷ 








সফদর হাশমি-র জন্মের ৫০ বর্ষে 
জননাট্য মঞ্চ প্রযোজিত 


সফদর হাশমি নাট্যসতগ্রহ 


সম্পাদনা 


নৃপেন্্র সাহা 


এই গ্ৰন্থ কেবল একটি নাট্যসংগ্রহ নয়, নাট্যশহিদ সফদরের জীবন ও কর্মের নানাদিকের 
আলেখ্যও বটে। সফদরের শহিদত্বের এক দশক বাদে গ্রন্থের এই নতুন সংস্করণে পূর্ণাঙ্ঞ 
মোটেরাম কা সত্যাগ্রহ-সহ আরও তিনটি ছোট নাটিকা পুলিশ চরিত্রম, যব চোর বনে 
কোতোয়াল, গিরগিটি-র বঙ্গানুবাদ যুক্ত করা হয়েছে। সম্পাদক রচিত দীর্ঘ ভূমিকা, সফদর 
জীবন ও কর্মের প্রচুর আলোকচিত্র. এই গ্রন্থের সম্পদ। 








দাম : ৭৫ টাকা | 


কিরণচন্দ্র দত্ত 


afta নাট্যশালার ইতিহাস 


আলোচ্য গ্রন্থে কিরণচন্দ্র দত্ত বঞ্ঞরঙ্ঞমঞ্চের সূচনালগ্ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার 
সময় পৰ্যন্ত বাঙালির নাট্যচর্চার দীর্ঘ ধারাবাহিকতার বহু মুল্যবান ঘটনার যেমন উল্লেখ 
করেছেন, তেমনই সেইসব ঘটনা ও রটনার মধ্য থেকে প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও 
করেছেন এতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক 
এই রচনার প্রথম গ্রন্থিত রুপ দিয়েছেন গ্রন্থ সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস। সেই সঙ্গে মূল 
রচনার নানান অসম্পূর্ণতা যত্নের সঙ্গে পা নি 
গ্রন্থের প্রচ্ছদও সম্পাদক-কৃত। দাম : ৮০ টাকা < 


২২২ , নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / | 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
১/১ আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০ 
ও বাংলা নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড | 
, সম্পাদনা : ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০ 























নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৯ 


পথনাটক নিয়ে নানা মতের সংকলন ৫০. 


র হাশমি নাট্য সংগ্রহ (শোভন সংস্করণ) সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫ 
শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী : উপেন্দ্ৰনাথ দাস 
সম্পাদনা : ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪০ 


লিয়েবেদেফ v হায়াৎ মামুদ ১৮ | বঙ্গীয় নাট্যশালা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 

faite চৌধুরী গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯ সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু ৫০ | 

(Aaaa শংকর ভট্টাচার্য go | বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান 

(১৯০১-১৯০৯) শংকর ভট্টাচাৰ্য ৬০ 

দনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫ ` 

র নটনটী (৪র্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান 
৷} (১৯১০-১৯১৯) শংকর ভট্টাচাৰ্য 
সা মি পর্রিকা-৩ big সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ৮০. 








eR aAa নাট্যশালার ইতিহাস 
আকাদেমি পত্ৰিকা-৬ wo | কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০ 
আকাদেমি বক্তৃতামালা ৪ so আশার ছলনে ভুলি (২য় সং) 
লীলদর্শণ (হং) উৎপল দত্ত ৪৫. 


ered : নাট্যকার মন্মথ রায় ৫০ 
সম্পাদনা শিব শর্মা = 


নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচাৰ্য: একটি আলেখ্য 
লেখা : সজল রায়চৌধুরী সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০ 
বাংলা নাটকে নজরুল ও তার গান 
ড. ব্ৰহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫ 
: নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি আলেখ্য 
লেখা : বিষ্ণু বসু সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০ 


স্থান : aie কফি হাউস (কলেজ স্থিট), রবীন্দ্রসদন, দীনবন্ধু মঞ্চ (শিলিগুড়ি) 
বাংলা আকাদেমি ভাণ্ডার ১১৮ হেমচন্দ্ৰ নস্কর রোড, কলকাতা - ১০ 


| সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০. 
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০১ 
i 


২৫ নভেম্বর "OS থেকে ২ ডিসেম্বর ’o8 P 


স্থান: 
নন্দন রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ 





০৪ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকাটি 0 


